দশম পারা 


ভীকা-৬৯. চাই কম হোক অথবা বেশী । 'গণীমত' হচ্ছে সেই সম্পদ. যা কাফিরদের নিকট থেকে যুদ্ধের মধ্যে আধিপত্য ও বিজয়সত্রে মুসলমানদের অর্জিত 
হয়। + 

মাস্তআলা$ গণীয়তের মাল পাচ ভাগে তাগ করা হয়, তন্মধ্যে চার ভাগ বিজয়ী যোদ্ধাদের ৷ 

চীকা -৭০. মাস্ত্বালাঃ 'গলীঘতের' পঞ্চমাংশকে আবার পাচভাগে ভাগ করা হবে। তন্মধ্যে একভাগ, যা সর্বমোট যালের অংশ হয়, আল্লাহ্র রসূল 
সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসারামের জন্য, এক ভাগ তার আত্মীয়-স্বজনদের জন্য, বাকী তিন অংশ এতিম, যিস্কীন ও যুসাফিরদের জন্য। 


মাস্স্মালাঃ রসূল করীম পাল্লা তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্লামের(ওফাতের) পর হুযূর ও তার আত্মীয় ্জনদের অংশও এতিম, ঘিস্কীন ও মুসাফিররা 
পাৰে । আর এ পঞ্চমাংশও সেই তিন ধরণের লোকের মধ্যে বষ্টন করে দেয়া হবে । এটা ইমাম আবু হানীফা (রাহাভু্লাছি আলায়হি)-এরই অভিমত । 























সূর । ৮ আন্ফাল তত নারা 5 5০ উদ তে 
নো হয়েছে। আর ‘উভয় সৈন্যদল’ 

(৪৯. এবং জেনে রেখো যে,যা কিছু 'যুদ্ধেপ্রাপ্ত ১৫৯০১, ৮1516 || ছারা মুসলিম সৈন্যদল ও কাফির বাহিনী 
পরিত্যক্ত সম্পদ' লাভ করো (৬৯), অতঃপর 60335559455 বুঝানো উদ্দেশ্য ॥ আর এ ঘটনা সতের 
[ভার এক পঞ্চমাংশ বিশেষ করে, আল্লাহর, 32844954044. || অথবা দিশে রমযান ঘটেছিলো । রসূল 

, স্বজনদের, বং » ET ae 'আলা [তি 
ন 8 
থাকো আল্লাহ্র উপর এবং সেটার উপর, যা EE ৬ দশ অপেক্ষা কিছু বেশী ছিলো। আর 
|আমিআমার বান্দার রতি মীমাংসার দিন অবতীর্ণ | (৩০ [শরিকগণ এক হাজারের কাছাকাছি 

atl | 
|করেছি, যেদিন উভয় সৈন্যদল পরস্পরের | ৪; {75-472০ | ছিলো। আল্লাহু তা'আলা তাদেরকে 
সন্থখীন হয়েছিলো (৭১); এবং আল্লাহ সবকিছু OEE | ফিক) পৰন্ত কলেছেন। জার 
[করতে পাবেন। তাদের মধ্য থেকে সত্তর অপেক্ষা অধিক 
৪২. যখন তোমরা উপত্যকার নিকটতম লেক ORE sen 
প্রান্তে ছিলে (৭২), আর কাফিররা ছিলো ; সমসংখ্যক লোক গ্রেফতার হয়েছিলো । 
ডি $0/3485১482% | চীকা-৭২. যা মদীনা তৈয়াবাহ্র প্রান্তে 
1৭৩) ছিলো তোমাদের অপেক্ষা বনে ৫৮1০৫ ০৯ 
১৬৫] £505094] | অবহিত, 
(৫৪) এবংযদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে কোন | ১৫০২3 ২8446444 | লকা-৭৩. কোাঈশের; যাদের মধ্যে 
সকার করতে, তবে অবশাই যথাসময়ে SSS RSI শি 
একমত্যে পৌছতে পারতে না (৭৫); কিন্তু এটা । 0022 | te 
এজন্য যে, আল্লাহ্‌ পূরণ করেন যেই কাজ হবার | 67464 3; 5 
[ছিলো (৭৬). যাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন 1 সিডি তীরের দিকে; 
প্রমাণের আলোকে ধ্বংস হয় (৭৭) এবং যে।! পাওনা ৩১৩ (৩৩৩৫1 চীকা-৭৫. অর্থাৎ যদি তোমরা ও তারা 
[জীবিত থাকবে সে যেন প্রমাণের আলোকে 835 | পরপর যুদ্ধের কোন সময় নির্ধারিত 
[জীবিত থাকে (৭৮); এবংনিশ্চয় আল্লাহ্‌অবশ্যই। করতে, অতঃপর তোমাদের নিজেদের 
শুনেন, জানেন । | সংখ্যার স্বল্পতা ও অস্ত্রশস্ত্রের অপ্রভুলতা 
=! 





এবং তাদের সংখ্যাধিক্য ও অস্ত্রশস্ত্র 
অবস্থাজানতে, তবে তোষরা আতংক 





ও আশংকার কারণে যুদ্ধের মেয়াদ ির্ারণ করার মধ্যে মততে করতে । 


চীকা-৭৬. অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য ও দ্বীনের সম্মান বর্ধন এবং ইসলামের শ্ুদেরধাংসও। এ কারণে তোমাদেরকে তিনি কোন মেয়াদ 
নির্ধারণ ব্যতিরেকেই যুদ্ধের সম্মুখীন করে দিয়েছেন। 

চীকা-৭৭. অর্থাৎ রকাশা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও শিক্ষা গ্রহণের দৃশ্য র্যা করে নেয়ার পর 

ীকা-৭৮ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন যে, ধ্বংস" দ্বারা কুফর' এবং জীবন" দ্বারা 'ঈমান' বুঝানো হয়েছে। অর্থ এযে, যে কেউ কাফির হয় তার 
জন্য উচিৎ যেন প্রথমে দলীল প্রতিষ্ঠা করে এবং অনুরূপভাবে, যে ঈমান আনে সেও বেন নিশ্চিত বিশ্বাস সহকারে ঈমান আনে এবং দলীল ও অকাট্য প্রমাণ 
সহকারে জেনে নেয় যে, এটা সত্যদ্বীন। আর অসৎকর্মগরায়ণের ঘটনা তো সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের অন্যতম । এরর যে, সে কুফরকে গ্রহণ করেছে, অহংকার 
করেছে এবং নিজেকেই ভুল পথে পরিচালিত করেছে। 


* অথবা এভাবে বলা যায়, মুসলমানদের সাথে হমুসলঘানদের ধর্মীয় যুদ্ধের সময় পরাজিত কিংবা পলায়নকারী অমুসলিযের পরিতাক্ত ষালাঘালকেই 
“গণীমতের মাল' বলা হয়। 





ীকা-৭৯. এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার নি'মাত ছিলো যে, নবী করীম সাললন্াহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কাফিরদের সংখা স্বল্প করে দেখিয়েছিলেন, 
আর তিনি সেই স্বপ্ন সাহাবীদেরকে খলেছিলেন। এর ফলে তাদের সাহস বৃদ্ধি পেয়েছিলো এবং নিজেদের দুর্বলতার কোন আশংকা বাকী থাকেনি ৷ তাদের, 
অন্তরে শত্রুদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করার সাহস সৃষ্টি হয়েছিলো আর তাদের হৃদয়-মন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো 

নবীগণের স্বপন সত্য হয়ে থাকে তাকে (দঃ) কাফিরদেরকে দেখানো হয়েছিলো এবং এমন সব কাফিরকেও, যারা দুনিয়া থেকে বে-ঈমান হয়ে পরকালের 
দিকে পাড়ি জমাবে। আর কৃফরের উপরই তাদের মৃত্যু হবে । তাদের সংখ্যা স্বল্ই ছিলো। কেননা, যেই সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করার জন্য এসেছিলো, তাদের 
মধ্যে অনেকেই এমন ছিলো, যাদের জীবন শা্মই ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছিলো। আর স্পর স্ল্পতাপরব্যা্যা 'দূর্বলতা' ঘারাই দেয়া হা়। সুতরাং আত্রাহ্‌ 
তা আলা মুসলমানদেরকে বিজয়ী করে কাফিরদের দুর্বল্তাকে প্রকাশ করে দিয়েছেন; 

ভীকা-৮০. এবং অটলতা ও পলায়ন করার মধ্য দিধাগরন্ত থাকতে। 

চীকা-৮১. তোমাদের সাহসহারা হওয়া, 
দ্বিধ্রস্ত হওয়া এবং পরস্পরের মধ্যে 
বিরোধ করা থেকে। 





পারা ৪১5 
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ভীকা-৮২, হে মুসলমানগণ! তিতির 
টীকা-৮৩. হযরত ইবনে মাস্উদ AHN: টি ্ 
(রিয়ার তা'আলা আনহ) বলেছেন, ০৮০০০ 


“তারা আমাদের দৃষ্টিতে এতই স্ব 
দেখাচছিলো যে, আমি আমার পার্বতী 
এক ব্যক্তিকে বলেছিলাম, “তোষার 
ধারণায় কি কাফিরদের সংখ্যা সত্তরজন 
হবে?” সে বললো, আমার ধারণায় 
একশ হবে । অথচ তারা ছিলো সংখ্যায় 
এক হাজার ৷ 


এবং যুদ্ধ-বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে 
ধ সৃষ্টি করতে (৮০); কিন্তু আল্লাহ রক্ষা 
(৮১)। নিশ্চয়, তিনি আস্তরসমূহের 

কথা জানেন। 


এবং যখন যুদ্ধের সময় (৮২), 


[তোযাদেরকে কাফিরদের সংখা স্বল্প করে 
[দেখিয়েছিলেন (৮৩) এবং তোমাদের সংখ্যাও 


9১3৬৬ 





BETSY 
টীকা-৮৪. এমন কি আবূ জাহ্‌ল [তাদের স্বল্প করে দেখিয়েছিলেন (৮৪), [os টনি 
1125 KAO SASH E 
করে নাও ৷” সে যেন মুসলিম বাহিনীকে 
এওহ সবয়প সংখ্যক দেখছিলো যে, তাদের 
বিরুদ্ধে হামলা কিংবা যুদ্ধ করার 
উপযোগীও মনে করছিলো না। আর 
মুশরিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের সংখ্যা 
এতো লস কয়ে দেখানোর মধ্যে এই 
হিকমত ছিলো যে, মৃশরিকণণ যুদ্ধ করার 
জন্য অটল হয়ে থাকবে, পলায়ন করবে 
না৷ এমনি দৃশ্য ছিলো যুদ্ধের প্রাথমিক 
সময়ে ৷ যুদ্ধ আরজ হবার গর তারা 
মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশী দেখতে 1৮6445449৮5 
লাগলো। 
চীকা-৮৫. অর্থাৎ ইসলামের বিজয়, 
মুসলমানদের প্রতি সাহায্য, শির্কের 
মূলোৎপাটন, মুশরিকদের লাঞ্ছনা এবং 
রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা"আলাআশায়হি 
ওয়াসাল্লাম)-এর এ মু'জিযাকে প্রকাশ করা যে, তিনি যা এলেছিলেন তাই ঘটেছে- দল বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছে। 


টীকা-৮৬. তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবার জন্য প্রার্থনা করতে থাকো, 

মাসআলা এ থেকে বুঝা গেলো যে, মানুষের সর্বাৰস্থায়ই উচিত যেন সে নিজের হৃদয়-মন ও জিহরাকে আল্লাহরই স্বরণে রত রাখে এবং কোন 
কষ্টের মধ্যেও তার স্বরণ থেকে গাফিল না হয়। 

টীকা-৮৭. এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, পরস্পরের মধ্যে বিবাদ দুর্বলতা, শক্তিহীনত ও পদ মর্যাদাহীনতারই কারণ হয়। একথাও বুঝা গেলো 
যে, পরস্পর বিবাদ থেকে মুক্ত থাকার উপায় হচ্ছে- খোদা ও রসূলের আনুগত্য করা এবং দ্বীনেরই অনুসরণ করা। 


045৩2 
$6৮40525 

















টীকা-৮৮. তাদের সাহায্যকারী ৷ 

ীকা-৮৯ শানে নুষূলঃ এ আয়াত ক্বোৱাঈশের কাফিরদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে. যারা বদর প্রাস্তরে অতি দন্তভরেও অহং কারী বেশে এনোছিলো । বিশ্বকুল 
সরদার সা্লান্লাহু তা“আলা আলামমহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করলেন, “হে আমার প্রতিপালক! এ খ্রেবাঈশগণ এসে পড়েছে। অহংকার ও নাতাল । যুদ্ধের 
জনা প্রকৃত তোমার রসূলকে অস্কার করে। হে জামার প্রতিপালক! এখন ও সাহায্য প্রদান করা হোক, যার তুমি প্রতিশ্রভি দিয়োছলে।” 

হযরত ইবনে আববাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হয়া) বলেন যে, বখন আবু সুফিয়ান দেবলেন যে, এখন “কাফেলা বেশিকলল)-এর কোন তর শ্হলোনা, 
তখন তিনি স্বোম্মাগশে্ম সৈন্যদলের নিকট খবর পাঠালেন, “তোমরা কাকের সাহয্যার্থে এসেছিলে । খপ সেটার জন্য কোন আশংকা লেই। সুতরাং 
তোমন্মা ফিরে যাও ।” এর বাবে আবু জাহ্‌ল বললো, “আল্লাহরই শপথ! আমা ফিতরে যাবো লা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা বদর-্রা্তরে অবতরণ করবো। 
তিন পিণ অবস্থান করবো । উট যবেহ করবো । প্রচুর খাবার তৈরী শ্বো, নদ্যপান করবো, নাসীদের গান-বাদা উপভোগ করবো। গোটা আরবদেশে 
আমাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে এবং আমাদের প্রতাব-প্রতিপড্ি চিরদিনের জলা হায় হয়ে যান্যে।" 

কিন্তু আল্লাহ্র নিকট অন্য কিছু মঞ্জুর ছিলো। তারা যখন বদরে পৌছলো, তখন তাদেরকে মদের পেয়ালার পরিবর্তে মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হুল । 
দাসীদের গান-বাদ্যের পরিবর্তে আর্তনাদকারীলীরাই আর্তনাদ করলো। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন এঘটনা থেকে শিক্ষা গহণ করে এবং একথা বুঝে নেয় যে, গর্ব, লোক দেখানো এবং দন্ত-অহংকারের, 
পরিণতি মন্দই হয়ে থাকে। বান্দাদের 








পানা ৪১০ | নিষ্ঠা এবং খোদা ও রসুলের আনুগত্য 
6, করাই উচিত। 
7244872813595 | উকা-৯০. এবং রসূল ক্রীম সারাহ 
রা কতা ওমুললমানদের বিগ ফিতা কা 
Eats 5] সখা শা কিছু তারা ৫ সেজন্য 
তাদের খুব ্রশ:সাকরেছে এবহতাদেরকে 
পরত কৰ্ষাদির উপর অট থাকার প্রতি 
4০৭4১. "| উৎসাহ প্ৰদান করেছে। আর বন 
SDI ১৬ 
58428815250] ‘লছ, তান তানের স্বরণ হলো যে, 
[আশ্রয়ে রয়েছো।" অতঃপর যখন উভয় ৬৩৪৩) তদের ওবনূবকর গোন্রেরমধ্যে শ্রতা 


[সৈন্যবাহিনী পরস্পরের সন্মুখীন হলো, তখন 
সে উল্টোপদে পালিয়ে গেলো। আর বললো, 
“আমি তোমাদের থেকে পৃথক হই (৯১) ।আমি 
|তা-ই দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখছোনা 
(৯২) ৷ আমি আল্লাহকে ভয় করি (৯৩); এবং] 
আল্লাহর শাস্তি খুবই কঠিন" 
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ছে । এসডাবনা ছিলো যে, ভারা এটা 
ধারণা করে ফিরে যাবার ইচ্ছা করে 
বসবে । এটাশয়তানের নিকটগ্রহণযোগ্য 
ছিলো না। এ কারণে, চে এ প্রতারণা 
করলো যে, সুরাক্বাহ্‌ ইবনে মালিক 
ইবনে জা’, বনু কিলালার সরদারের 
আকৃতি ধারণ করে তাদের সামনে 
উপস্থিত হলো। আর একটা সৈন্যদল ও 
একটা ঝাণ্ডা হাতে নিযে মুশরিকদের 


সাথে মিলিত হলো এবং তাদেরকে বলতে লাগলো, “আমি তোমাদের দায়িত্বভার গ্রহণ জরলাম। জাজ তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না ।" 
যখন মুসলমান ও কাফিরদের ৩য় সৈন্যদল কাতারবন্দী হয়ে পরস্পর সম্মুখীন হলো এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু ত'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি 
মাটি নিয়ে মুশরিকদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন এবংতার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলো ৷ আর হযরত জিব্রাল আল! ইস্‌ সালাম অভিশপ্ত ইবলীসের 
দিকে অগ্সর হলেন, যে সুরাক্হ্র আকৃতিতে হারিস ইবনে হিশামের হাত ধরে দাড়িয়ে ছিলো, সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তার দল সহঞ/গরে পলায়ন 
করলো। হারিস চিৎকার করতে লাগলো, সুরাহ, সুরা! ভুমি তো আমাদের দায়িতুতা গ্রহণ করেছিলে। কোথায় যাচ্ছো?” সে বলতে লাগলো, “আমি 
দেখছি যা তোমরা দেখছোনা।" এ আয়াতে এ ঘটনার বিবরণ রয়েছে। 

চীকা-৯১. “এবং নিরাপত্তার যেই দায়িত্বভার নিয়েছিলাম তা আমি প্রত্যাহার করছি” এর জবাবে, হারিস ইবনে হিশাম বললো, “আমরা তোমারই উপর 
ভরসা করে এসেছিলাম । তুমি কি এমতাবস্থায় আমাদেরকে অপমানিত করবে?” সে বলতে লাগনো- 

চীকা-৯২. অর্থাৎ ফিরিশতার সৈ*/বাহিনী । 

চীকা-৯৩. কখনো তিনি আমাকে ধ্বংস করে দেন কিনা। 


যখন কক্ষিরগণ পরাস্ত হলো এবং পরাজিত অবস্থায় মকা মুকাররামায় ফিরে এলো, তখন তারা একথা ছড়িয়ে দিলো যে, আমাদের এ পরাজয়ের জন্য 


সুরাকাহ্‌ই দায়ী সুরাক্হা যখন এ সংবাদ পেলো, তখন সে হতভঙ্ব হলো এবং বললো, “(তারা) এসব কী বলছে! না, আমি তাদের আগমন সম্পর্কে কিছু 
জানি, না ফিরে যাওয়া সম্পর্কে কিছু অবহিত আছি। তারা পরাজিত হয়েছে; তখনই আমি শুনলাম ৷” তখন ক্োরাঈশগণ বললো, “তুমি অমুক অমুক দিন 
আমাদের নিকট এসেছিলে।” সে শপথ করে বললো যে, এটা ভুল; তখন তারা বুঝতে পারলো যে, সে শয়তান ছিলো । 

টীকা-৯৪. মদীনার 

টীকা-৯৫. এরামন্ধা মুকাররামার কিছু লোক ছিলো, যারা ইসলামের কলেমা তো পড়েছিলো, কিন্তু তখনো তাদের অন্তরে সন্দেহ ও সংশয় বিরাজ করছিলো । 
যখন কৌরাঈশের কাফিরগণ বিশ্বকুল সরদর সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হলো, তখন এরাও তাদের সাথে 
বদরের প্রান্তরে পৌছলো। সেখানেগিয়ে মুসল্যানদেরকে সংখ্যায় স্বল্প দেখলো। ফলে, তাদের অন্তরে সন্দেহ আরো বৃদ্ধি পেলো এবং ধর্মতাগী (মুরতাদ) 
হয়ে গেলো আর বলতে লাপলো- 








সুজ চ আন্কাল ভু লা 
চীকা-৯৬. যে, নিজেদের এমন সব 7" 
সংখ্যা সত্তেও এমন এক বিরাট সৈন্য লা নাজ 
বাহিনীর সস্বখীন হয়েছে। আন্তাং |৪৯. যখন বলছিলো মুনাফিকগণ (৯৪) এবং 8 টা 
তা'আলা এরশাদ করেন" সব লোক, যাদের অন্তর ব্যাধি আছে (৯৫), 10452058905 
ডীকা-৯৭. এবং নিজের কাজ তারই | এসব মুসলমানকে তাদের ীনগ্রতারিত করেছে 54555 
জবা [৯ আহ উপ কই রিবা 
ও হহলানের উপর চিত্ত ্রশত্ত থাকে। 1৯৭), তাবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ (৯৮)পরাক্তাড (8৩ 
চীকা-৯৮. তীর রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী, 4 কাটল 
৫০. এবং ৫ A CR tte EA 

রর আর | যখনফিরিশতাগণ কাফিরদের প্রাণ হলল করছে, 50482 
নি 28৮58 আঘাত করছে তাদের মুখমণ্ডলের উপর এবং BLAIS 02498 65 

আঘাতই লাগে, [তাদের পৃষ্ঠের উপর (৯৯); “এবং স্বাদ হণ NE 
ও জুলন সৃষ্টি হয় । তা দ্বারা আঘাত করে [করো আগুনের শান্তির |" © 


ফিরিশ্তাগণ কাফিরদেরকে বলেন- 
৫১. এটা (১০০) হচ্ছে- বদলা সেটারই, যা! 


কা-১০০, মুনীবতস্মূহ ও শান্তি। | খাদের হস পর্বে প্রেরণ করেছিলো $6685644, 
ভীকা-১০১ অর্থাৎ যা তোমরা অর্জন [(১০১) এবং আল্লাহ বান্দাদের উপর যুলুম ORAS 


করেছো- কুফর ও নির্দেশ অমান্য করা [করেন না (১০২)। 
ীকা-১৩২. কাউকে ওবিনা দোষে শান্তি | ৫২. যেমন ফিরআউনের অনুসারী ও তাদের 














দেনা কারক শান য়ন্যায়- |পূ্বব্ীদের অভ্যাস (১০৩), তারা আল্লার 535965৬াে 
॥ অস্বীকার যনে 

টীকা-১০৩. অর্থাৎ এসব কাফিরদের 48536, 

অভ্যাস কুফর ও অবাধ্যতার মধ্যে, 

ফিরআভিনী ও ভাদের পূ্বরতীদের 

যতোই সুতরাং যেভাবেতাদেরকে ধ্বংস [৩৩ এটা এজন্য যে, আল্লাহ্‌ কোন সন্্রদায় 24246, 

করা হয়েছিলো, এদেরকেও বদরের দিন [ থেকে, যেই অনুখহ তাদেরকে প্রদান করেছেন টি ৩ 

হত্যা ও প্েফভারের শাণিত আতা তা পরিবর্তন করেন না বত্ষণ পর্যন্ত তারা ১৪০০০] 

কা হছে হাত ইবলে ধান [লিলা বদলে লা বা (১০৪); এবং আল্লাহ SBEREBES 





(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন [| শ্রোতা, জ্ঞাতা। 
যে, যেভাবে ফিরআউনের অনুস'্রীগণ 
হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর 
নবৃয়তকে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জেনে তাকে অস্বীকার করেছিলো, এ-ই অবস্থা এসব লোকেরও যে, তারা রসূল করীম [সাল্লাল্লাই তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালতকেও জেনে-চিনে অস্বীকার করে। 

টীকা-১০৪. এবং তদপেক্ষা অধিক খারাপ অবস্থার শিকার না হয়। যেমন আল্লাহ্‌ তা'জালা যক্ধার কাফিরদেরকে জীবিকা দান করে ক্ষুধার কষ্ট দূরীভূত 
করেছিলেন, নিরাপত্তাপ্রদান করে ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাদের নিবট স্বীয় হাবীব (বন্ধু) বিশ্বকৃল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাঘকে 
নবী করে প্রেরণ করেছেন । তারা এসব নি'মাতের উপর কৃতজ্ঞতা তো প্রকাশ করেনি; বরং এতদস্থলে, এ অবাধ্যতা প্রকাশ করেছিলো যে, তারা নবী 
(আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম)-কে অস্বীকার করেছিলো, তার রক্তপাতের জনা উদ্ধত হয়েছিলো এবং মানুষকে সত্য গথ থেকে নিবৃড় রেখেছিলো । 


সুন্দী বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র নি'মাত (অনুথহ) হচ্ছে- নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা অলায়হি ওয়াসাল্লাম । 


মালান্ষিল - = 











চীকা-১০৫, অনুরূপই এসব ক্রাঈশ বংশীয় কাফির, যাদেরকে বদরে ধংস করা হয়েছিলো। 

ভীকা-১০৬. শানে নুযূলঃ 15541 $£ £5) (নিশ্চয় নিকৃষ্টতম জীব) এবং এর পরবর্তী আয়াতসমূহ বনী ক্রোরায়যার ইহুদীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ 
হয়েছে, যাদের সাথে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের চুক্তি ছিলো যে, তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, না তার শক্ত দেরকে সাহাযা 
করবে । তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং মক্কার মুশরিকগণ যবন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো, তখন তারা 
হাতিয়ার দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেছে। অতঃপর হুযুর করীম সাল্লাস্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াস'ল্লাষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো, “আমরা তুলে 


নার 





(2৩. এসব লোক, যাদের সাথে আপনি চুক্তি 
করেছিলেন, অতঃপর প্রতোকবার (তারা) 
[দের চুক্তি ভঙ্গ করে (১০৬) এবং ভয় করেনা 


[আশায় যে, হয়ত তাদের শিক্ষা হবে (১০৯)। 
৫৮. এবংযদি আপনি কোন সম্প্রদায় থেকে 
[বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা করেন (১১০) তবে 
তাদের চুক্তি তাদের দিকে নিক্ষেপ করুন 
[সমানভাবে (১১১)। নিঃসন্দেহে, বিশ্বাস 
|ভঙ্গকায়ীগণ আল্লাহর পছন্দনীয় নয় । 


ডিএ 
এবং কখনো কাফিরগণ যেন এ 
[অহংকারের মধ্যে না থাকে যে, তারা (১১২) 
হাতের নাগাল থেকে বের হয়ে গেছে, নিঃসন্দেহে 
তারা হতবল করছেনা (১১৩)। 


০৯. 


[৬০- এবং তাদের স্ক্াবিপার) জন্য শ্দ্ুত 
[রাখো যে শক্তি তোমাদের সাধ্যে রয়েছে (১১৪) 
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যাননি - ২. 





ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের ক্রটি 
হয়েছে।” অতঃপর, পুনরায় অঙ্গীকার 
করলো এবং তাও ভঙ্গ করলো। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব 
বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা, 
কাফিরগণ সমস্ত জীবজন্তু থেকেও নিকৃষ্ট 
এবং কুফর কলা সত্বেও অঙগীকারও তল 
করেছে। এটা তো আরো অধিক মন্দ 
চীকা-১০৭. আল্লাহকে, না চুক্তি ভল 
করার মারাত্মক পরিণতিকে; না তাতে 
লজ্জাবোধ করে। অথচ অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করা প্রত্যেক বিবেকবালের নিকট 
লজ্জাজনক অপরাধ। আর চুক্তিভঙ্গকারী 
সবার নিকট অনির্ভরযোগ্য হয়ে যায়। 
তাদের লজ্জাহীনতা যখন এ পর্যায়ে পৌছে 
গিয়েছিলো, তখন নিঃসন্দেহে তারা 
জীবজন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। 
চীকা-১০৮. এবং তাদের সাহস ভেঙ্গে 
দাও ও তাদের দলগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে 
দাও, 

টীকা-১০৯. এবং তারা শিক্ষা গ্রহণ 
করবে। 

টীকা-১১০. এবং এমন চিহ্ন ও ইঙ্গিত 
পাওয়াযায়, যাতে প্রমাণিত হয় যে, তারা 
বিশ্বাস ভঙ্গ করবে এবং চুক্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকবেনা। 

চীকা-১১১. অর্থাৎ তাদেরকে সেই চুক্তির 
বিরোধিতা করার পূর্বে অবহিত করে দাও 
যে, “ভোযাদের চুক্তি ভঙ্গের আভাস 
পাওয়া গেছে?" সুতরাংসেই চুক্তির আর 
কোন নির্ভরযোগাতা রইলো না, সেটা 
পালনও করা হবে না। 

ভীক্কা-১১২. বদরের যুদ্ধ থেকে পলায়ন 
করে হত্যা গ্রেফতার থেকে বেঁচে গেছে 
এবং মুসলমাসদের- 

ভীকা-১১৩. নিজেদের গ্েফতারকারী- 


দেরকে। এরপর মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে- 


চীকা-১১৪. চাই, তা হাতিয়ার হোক, কিংবা কিল্পা হোক, অথবা তীরান্দাজি হোক। মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের তাফসীরের মধ্যে 'শত্তি-এর অর্থ 'রামী' অর্থাৎ তীর নিক্ষেপের কৌশল' বলেছেন। 


চীকা-১১৫. অর্থাৎ কাফিরগণ- চাই মন্কাবাসীরা হোক অথবা অন্যান্যরা 
ডীকা-১১৬. ইবনে যায়দের অভিমত হচ্ছে- এখানে 'অন্যান্যদের' দ্বারা 'মুনাফিকদের' বুঝানো হয়েছে। হাসানের অভিমত অনুযায়ী কাফির জিন্‌' ৷ 
চীকা-১১৭. সেটার পরিপূর্ণ শরতিদান মিলবে 

টীকা-১১৮. তাদের থেকে সন্ধি গ্রহণ করে নাও! 
টীকা-১১৯. এবং সন্ধির ইচ্ছা প্রতারণার জন্যই প্রকাশ করে, 


ভীকা-১২০. যেমন-আউস' ও 'খায্রাজ' 
গোবযের মধ্যে ভীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি 
করে দিয়েছেন; অথচ তাদের মধ্যে একশ 
বছরের অধিককালের শত্রুতা ছিলো এবং 
বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে থাকতো। এটা 
শুধু আল্লাহরই করুণা । 

টীকা-১২১. অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক 
শত্রুতা এমন পর্যায়ে পৌছেছিলো যে, 
তাদের পরস্পরের মধ্যে সাব স্থাপনের 
সমস্ত উপায় অকেজো হয়ে পড়েছিলো। 
অন্য কোন বিকল্পই বাকী থাকেনি । অতি 
ছোট ছোট কথার উপর বিগড়ে যোতো 
এবং শত শত বছর যাবৎ যুদ্ধ স্থায়ী 
হতো । কোন প্রকারেই দু'টি হৃদয় মিলিত 
হতে পারতোনা। যখন রসূল করীম 
সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
প্রেরিত হলেন, আর আরবের লোকেরা 
ভার উপর ঈমান আনলেন এবং তারা 
তারই অনুসরণ করলেন তখন উক্ত 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো এবং হৃদয়সম্হ 
থেকে দীর্ঘদিনের পুরালাশক্রতা 'ওবিদেষ 
দূরীভূত হয়ে গেলো আর ঈমানী ভালবাসা 
সৃষ্টি হলো। এটা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 
সমুজ্বল স্বজিযা। 

ভীকা-১২২. শানেনুযূলঃ হযরতসা'ঈদ 
ইবনে জুবায়র হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাছ তা'আলা আন্হমা থেকে 
বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত হযরত 
ওমর রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হর ঈমান 
আনার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন 
মাত্র ৩৩ জন পুরুষ ও ৬ জন রমণী 
ঈমান এনে ধন্য হয়েছিলেন, তখন 
হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আন্হ) 
ইসলাম গ্রহণ করেন । এবর্পনার ভিত্তিতে, 





সুরাঃ৮ আন্ফাল ৩৪২ 








এবং যতসংখ্যক ঘোড়া বাধতে পারো যে, তা 
দ্বারা তাদেরই অস্ত্রে ভীতির সঞ্চার করো যারা 
আল্লাহ্র শত্রু এবং তোমাদের শত্রু (১১৫); 
এবং তারাব্যতীত অন্যান্যদেরঅস্তরে, যাদেরকে 
(তোমরা জানোনা (১১৬) এবং আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
|জানেন। আর আল্লাহ্র পথে যা কিছু ব্যয় 
|করবে, তা তোযাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেয়া 
[হবে (১১৭) এবং কোন প্রকার ক্ষতির মধ্যে 
থাকবেনা । 

(৬১. এবং তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, 
[তবে তোমরাও কুকবে (১১৮) এবং আল্লাহ্‌র 
উপর ভরসা রাখো । নিঃসন্দেহে, তিনিই হন 
শ্রোতা, জ্ঞাতা । 

|৬২. এবং যদি তারা আপনাকে প্রতারিত 
|করতে চায় (১১৯), তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহই 
[আপনার জন্য যথেষ্ট; তিনি এ সত্তা, যিনি 
[আপনাকে শক্তি প্রদান করেছেন স্বীয় সাহায্য 
এবং মু’মিনদের দ্বারা । 

৬৩- এবং তাদের হৃদয়ের মধ্যে ভালবাসা 
সৃষ্টি করেছেন (১২০) । যদিও তোমরা দুনিয়ার 
[মধ্যে যা কিছু আছে সবই বায় করে ফেলতে, 
[তবুও তোমরা তাদের অস্তরসমূহের মধ্যে 
[ভালবাসা স্থাপন করতে পারতে না (১২১); কিন্তু 
[আল্লাহ্‌ তাদের অস্তরসমূহকে ভালবাসা দ্বারা 
[মিলিয়ে দিয়েছেন নিশ্চয়,তিনিই পরাক্রমশালী, 
পজ্ঞাময়। 

৬৪ হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! আল্লাহ্‌ 
|আপনার জন্য যথেষ্ট এবং এ যতসংখ্যক 
মুসলমান আপনার অনুসারী হয়েছে (১২২)। 
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আনাহিত্ল- ২ 


এ আয়াত শরীফ 'মন্তী'। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে এটাকে 'যাদানী' সূরার মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 
অপর এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত শরীফ বদরের যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধের পূর্বেই নাযিল হয়েছে। এতদৃভিত্তিতে, এ আয়াত শরীফ "মাদানী ৷" 


আর 'মু'মিনগণ' দ্বারা এখানে, এক অভিমতানুসারে, আন্সারকেই বুঝানো হয়েছে। অন্য অভিমতানুসারে, সমস্ত মৃহাজির ও আনসার উভয়কেই বুঝানো 


উদদেশ্য। 


ভীকা-১২৩. এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ যে. মুসলিম বাহিনী যদি ধৈর্যশীল থাকেন, তবে আল্লাহর সাহায্যক্রযে, ডারা 
দশগুণ কাফিরের উপর বিজয়ী থাকবেন । কেনা, কাফিরগণ সূর্য এবং যুদ্ধের মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য না সাওয়াব লাভ করা, না আযাবের ভয়; পশুদের মতো 
যুদ্ধ-বিশ্রহ করে বেড়ায় মাত্র। সুতরাং আল্লাহরই জন্য যুদ্ধকারীদের মুকাবিলায় কিভাবে তারা টিকে থাকতে পারবে? 


বোখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ ফন্া হয়েছে যে, যখন এ জায়া শরীফ নামিল হলে তখন মুসলমানদের উপর এটা ফরয করে দেয়া হলো যে, মুসলমানদের 
একজন দশজন কাফিরের মুকাবিলা থেকে পলায়ন করবেনা; অতঃপর আন্ত 23 4০১94 অবতীর্ণ হয়েছে। তখন এটা অপরিহার্য করা 
হয়েছে যে, একশ জন দু'শ জনের সুকাবিলায় অটল থাকবে । অর্থাৎ দশহণের বিরুদ্ধে মুকাবিল বরা" ফরয হওয়া (অপরহার্ধতা) রহিত হয়ে গেছে। 


আর দিগুণ লোকের মুকাবিলা থেকে পলায়ন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
টীকা-১২৪. এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কাফিরদের হত্যার ক্ষেত্রে অতিশয়তা অবলম্বন করে কুফরের লাঞ্ছনা ও ইসলামের গৌরবকে প্রকাশ করবেন না; 
শালে বুষূলঃ মুসলিম শরীফ ইত্যাদির 
হাদীসসমূহে বর্ণিত হয় যে, বদরের যুদ্ধে 
সম্তরজন কাফিরকে বন্দী করে বিশ্বকুল 
সরদার সান্তালন্তাহ তা'আলা 
আলায়হিওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির 
ধু | ক্র হলো। হুযুর সারাল্লাহ তাআলা 
টি | আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে 
28074420৫04 | হযরত আৰু বকর সিদ্দীক (দিয়া 


[জন্য যে, তারা বোধশক্তি রাখেনা (১২৩)। 95485. SS অন লেক, 





৬৬. এখন আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর থেকে আমার অভিমত হচ্ছে এ যে, তাদেরকে 
[ভার লাঘব করেছেন এবং তিনি অবগত আছেন 


'ফিদিযা' (মুক্তিপণ) নিয়ে ছেড়ে দেয়া 
হোক। এতে মুসলমানদের শক্তিও 
বাড়বে । আর এ'তেআশ্চর্যেরওকি আছে 


ও পৃষ্ঠপোষক । তালের শিরজ্েদ করুন! 
আন্লাহ্‌ তাআলা আপনাকে 'ফিদিযা'র 
মুখাপেক্ষী করেননি। আলী সুরতাদাকে 
[সম্পদ কামনা করে থাকো (১২৫) এবংআল্লাহ। আক্ধীলের, হযরত হামযাহ্‌কে আব্বাসের 
চান আখিরাত (১২৬); এবং আল্লাহ্‌ এবং আমাকে আমার আত্মীয়-স্বজনের 
|, প্রজ্ঞাময়। শিরচ্ছেদের জন্য নিয়োজিত করুন!” 

মাদার শে পরত 'ফিিয়া' (মুক্তিপণ) নেয়ার 

প্রস্তাবই গৃহীত হয়েছিলো, অতঃপর যখন 

















“ফিদিয়া' এহণ করা হলো তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
ঢীকা-১২৫. এ সম্বোধন মু'মিনদেরকে করা হয়েছে। আর 'মাল' (সম্পদ) দ্বারা 'ফিদিয়া' (মুক্তিপণ) বুঝানো হয়েছে। 


টীকা-১২৬ অর্থাৎ তোমাদের জন্য পরকালের সাওয়াব, যা কাফিরদেরকে হত্যা করা ও ইসলামের সম্মান বৃদ্ধির জন্য অবধারিত । হযরত ইবনে আববাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনৃহুমা বলেন, “এ নির্দেশ বদরে ছিলো, যখন মুসলমানদের সংখ্যা স্বপ্ন ছিলো ৷ অতঃ' 





ইপ্তিয়ার দিয়েছেন যে, হয়তো কাফিরদেরকে হত্যা করবেন, নতুবা তাদেরকে 'দাস' করে রাখবেন কিংবা 'ফিদিরা' হণ করবেন অথবা আযাদ করে 
দেৱেন" 


বদরের যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তিপণ মাথাপিছু চল্লিশ 'আউব্য়া' স্বর্ণ ছিলো, যা ঘোলশ দিরহামের সমমূল্যেরই দীড়ায়, নির্ধারণ করা হয়েছিলো। 


টীকা-১২৭. তা হচ্ছে- ইজতিহাদ'-এর উপর আমলকার্ৈরকে জবাবদিহি করতে হবেনা। এখানে সাহাবীগণ ইজপিহাদ' করেছিলেন এবং তাদের 
চিন্তাধারায় এ কথাই এসেছিলো যে, কাফিরদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়ার মধ্যে তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা কা যায়, আর মুক্তিপণ (ফিদিয়া) গ্রহণ করার 
মধ্যে ধর্মের শক্তি অর্জিত হবে। কিনু, এ কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়নি যে, হত্যা করার মধ্যে ইসলামের সমথনবৃদ্ধিরয়োছে এবং কাফিরদের প্রতি ভীতি 
প্রদর্শন রয়েছে 


মাস্আলাঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর এ ধর্মীয় মালায়, সাহাবা কেরামের মতামত জানতে চাওয়া, ইজতিহাদ করা 
শরীয়ত সম্মত’ হবার প্রমাণ বহন করে । অথবা ৬% %1১৫ ০ 5455) ছারা সেটাই বুঝানো হয়েছে, যা তিনি 'লওহ-ই-মা হফুয'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন। 
তা হচ্ছে- “বদরের যুদ্ধে অংশখহণকারীকে আযাব করা হবেনা ।" 

টীকা-১২৮. যখন উপরোগ্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন নবী কৰীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মো যারা 'ফিদিয়া' 
(মুক্তিপণ) হণ করেছিলেন, তারা তা (ফিদিয়া) গ্রহণ করা থেকে হাত রুখে নিলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর এ কথা বর্না করা 
হয়েছে, “তোমাদের গণীমতসমূহ হালাল করা হয়েছে; সুতরাং সেগুলো আহার করো।” 

সহীহাঈন (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)-এব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের জন্য গনীমতের মালামাল হালাল করেছেন। আমাদের 
পূর্বে অন্য কোন জাতির জন্য তা হালাল করা হয়নি। 


চীকা-১২৯. এ আয়াত হযরত আববাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহ আনহু, সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তিনি বিশ্বকুল সরদার সাপ্পল্লাৎ তা'আলা 
টার ॥তিনি [সুলঃটি অন্জান 
ক্রাশ গো্ঠীয় সেই দশজন সরদারের 
মধ্যে অনয ছিলেন, যাবা বদরের যুদ্ধে [২৮ যদি আল্লাহ্‌ পূর্বেই একটা কথা (বিধান) | 
কাফিরদের সৈন্যবাহিনীর বসদের [লিপিবদ্ধ না করতেন (১২৭) তবে, হে. ee A 
দায়িত্বার গ্রহণ করেছিলে । আর তিনি ক ৰত কৰে আয | SRE, 

l 

| 

| 















সেই ব্যয়ভার বহন করার জন্য “বিশ [থেকে 'মৃক্তিগণের মাল' গ্রহণ করেছো, তজ্জন্য 
আকা" = হণ সাথে নিম রও তোমাদের উপর মহা শান্তি আসতো। 


দিয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন খাদ্য |৬৯. সুতরাং তোমরা আহার করো যে-ই 











সরবরাহের পালা তার উপর সাব্যন্ত |গণীমত (যুদ্ধে খ্রাপ্ত পরিত্যক্ত মাল) তোমরা 3৬৮85 

হয়েছিলো,বিশেষ করে সেদিনই বদরের [লাভ করেছো, বৈধ ও পবিত্র (১২৮); এবং BS mf AE SSL & 

যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। আর যুদ্ধের |আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো । নিঃসন্দেহে, ঠ 

মধ্যে খানা খাওয়ানোর সুযোগই হয়নি। [আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু । 

ফলে, সে-ই বিশ আউক্য কর্ণ তারই ৭ 

নিকট অবশিষ্ট রয়ে গেলো। যখন তিনি নু ডা রি ০ 

শ্রেফতার হলেন এবং & স্বর্ণ তার নিকট [৭.০ হে অদৃশোর সংবাদদাতা; গজ ৮৮০ পয; সহ ৬ 

থেকে বাজাও করা হলো, তখন তিনি বনী আপনাদের করায় রয়েছে তাদেরকে ITER 

আয করলেন যেন তার সেই স্বর্ণ ৩৮৩ নি টানে রানের সরে BRUISING 
কিপণ' হিসেবে গ্রহণ করা হয়; |ভাল কিছু জানেন (১৩০), তবে তোমাদের 20৫ 

4৮ ১০১১৮১৬৯৯৯২, এর 

ও্যাসাদ্রাম তা প্রত্যাখ্যান করলেন ।আর যানবিল - ২. 





এরশাদ করালেন, “যে বস্তু আঘাদের বিরুদ্ধে বায় করার জন্য এনেছেন, তা ছাড়া হবেনা ।” 


হযরত আব্বাসের উপর তার দুই ভাতু পুত্র আক্মীল ইবনে আবূ তালিব এবং নওফল ইবনে হারিসের মুক্তিপণের দায়িতবভারও বর্তানো হলো। তখন হযরত 
আব্বাস আরয করলেন, “হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপনি আমাকে কি এমনি অবস্থায় ছেড়ে দিতে চান যে, আমি আমার 
বাকী জীবনটা ক্োরাঈশদের থেকে ভিক্ষা করেই অতিবাহিত করবো?” তখন হুযূর এরশাদ ফরযালেন, “অতঃপর খু স্বর্ণ কোথায়, যা তোষাদের মক্কা 
মুকার্রামাং থেকে রওনা দেয়ার সময় তোমার স্ত্রী উদ্থূল ফযল মাটিতে পুঁতে রেখেছিলো? আর তুমিও তাদেরকে বলে এসেছো, “আমার জানা নেই যে, 
আমার উপর কি ঘটনা ঘটবে। যদি আমি যুদ্ধে নিহ৩ হই, তবে এটুকু তোমার এবং আবদুল্লাহ্‌ ও ওবায়দুণ্রাহুর, ফযল ও কুদুমের'?" (এরা সবাই তার 
সন্তান ।) হযরত আব্বাস আর করলেন, “আপনি কীভাবেজানেন” হুযুর এরশাদ ফরমালেন, “আমাকে আমার প্রতিপালক অবগত করেছেন" এর উপর 
হযরত আব্বাস আরম করলেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি সত্য এবং আমি সাক্ষা দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয় 
আপনি তারই বান্দা ও রসূল ৷ আমার এ রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অনা কেউ অবহিত ছিলেন! '” হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আন) য় দু'ভতুস্পূত্ 
আৰ্বীল ও নওফলকেও নির্দেশ দিলেন খেন তারাও ইসলাম কবুল করেন। 
টীকা-১৩০. নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও নিয়তের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে, 
টীকা-১৩১. অর্থাৎ ফিদিয়া' (মুক্তিপণ) 

= এক আউিয়া = ৪০ দিরহাম (তোলা) ৷ 








চীকা-১৩২.. যখন রসূল করীম সাতাল্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্াম-এর নিকট বাহুরাঈীলের নাল আসলো, যার পরিহাণ ছিলো আশি হাজার, তখন 
হুযুর যোহরের নামাযের জন্য ওযু করলেন এবং নামাযের পূর্বেই সম্পূর্ণ মাল বন্টন করে দিলেন । আর হযরত আববাস (রাদিয়াল্লাহু আন্হ)-কে বললেন, 
“এ থেকে নাও!” সুতরাং তিনিও যতটুকু বহন করতে পারতেন ততটুকুই নিলেন এব: বলছিলেন. “এটুকু ই মাল থেকে উত্তম, যা আল্লাহ আমার নিকট 
থেকে নিয়েছেন আর আমি তারই মাগফিরাতের আশা পোষন করি" আর তার বনাডাতার এমন অবস্থা হলো যে, তাঁর বিশজন ক্রীতদাস ছিলো । সবাই 
ছিলো ব্যবসায়ী । তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম মূলধন যার ছিলো, তার মৃলধনের পরিয়াল ছিলো “বিশ হাজার।' 

ভীকা-১৩৩. সেই বনদীণণ | 


'চীকা-১৩৪. আপনার বায়'আত থেকে 
পারা ঃ ১০ 





ফিরে গিয়ে এবং কুফর অবলম্বন করে 
32 | চীকা-১৩৫, যেমন, তারা বদরের মধ্যে 

5? > 4954673114839 | দেখছে যে, নিহত হয়েছে ও গ্রেফতার 

[রা ক্ষমাশীল, দয়ালু (১৩২) । | 7১ 
৭১৯. এবং হে মাহবুব! যদি তারা (১৩৩) রীতিনীতি অনুরূপই থেকে যায়, তবে 





1544315 | তাদের উচিৎ যেন তারা সেটারই আশাবাদী 
থাকে; 


tS OUSLY চীকা-১৩৬. এবং তারই রসূলের 
৯15০4১৮১৭০৭ ছি ভালবাসায় তারা নিজেদের 


৭২ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্র ীকা-১৩৭. এঁরা হচ্ছেন- শ্রথন পর্যায়ের 
WALES | সি 4 
০4522 -১৩৮.. মুসলমানদের; এবং 
১2৫299} | তাদেরকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় 
ও সাহায্য করেছে (১৩৮) তারা পরস্পর IY LS দিয়েছেন। তারা হলেন- 'আন্সার'। 
পরস্পরের উত্তরাধিকারী (১৩৯) ৷ আর এঁসব PEPER SFO এই মুহাজিরগণ ও আনসার- উভয়ের 
3 23002 উদ্দেশ্যে এরশাদ হচ্ছে- 
|লোক, যারা ঈমান এনেছে (১৪০) এবংহিজরত 655555475৫ 


6৩:০5 | জীকা-১৩৯, মুহাজির আনসারের এবং 
2537221312443 | আনসার সুহাজিরের এ উ্তরাধিকারের 


এ 5939] | বিধান আয়াত 
29364845694 ৪০৮ তির 09556 
দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। 
টাকা-১৪০. এবং মক্তা মুকার্রামার 
PE TEA? মধ্যেই এ: 
২৩. এবং কাফিরগণ পরস্পর পরস্পরের ধাঁ উ্দা-১৪১, তানের ও মুমিনদের মধ্য 
a (১৪১); এমন না করলে যমীনে 8,850 | উত্তরাধিকার নেই । এ আয়াত দ্বারা 
ও বড় ফ্যাসাদ হবে (১৪২) ৷ ১ ০022039০7০294 22:92 | মাণিত হলো যে, মুসলমানদেরকে 
৭৪. এবং সব লোক যারা ঈমান এনেছে, 04055855444 | দর সাথে বব ও উতরাধিকার 
হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করেছে 21483158895) | পন কাকে নিষিদ্ধ কলা হয়েছে এবং 
আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে 6555%0228 কাচের, কে চকে নিসা 
তারাই প্রকৃত ঈমানদার । তাদের জন্য রয়েছে রি ডা লা চি 
ক্ষমা ও সম্মানের জীবিকা (১৪৩) | 22755958258 | জেলামেশা রাখা অপিহার্থ করা হয়েছে। 
কত টীকা-১৪২. অর্থাৎ যদি মুসলমানদের 
মধ্যে পারস্পরিক সাহাযা-সহযোগিতা 
না থাকে এবং তারা একে অপরের সাহাযকরী হয়ে এক শক্তিতে পরিণত নাহয়, তবে কাফিরগণ অধিক শক্তিশালী হবে ও মুসলমানগণ হবে দুর্বল ।আর 
এটা হবে মহা ফিতনা ও ফ্যাসাদ। 


টীকা-১৪৩. প্রথমোক্ত আয়াতে মূহাজিরগণ ও আনসারের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহ এবং তাদের মধ্যে একে অপরের সাহাযা ও সহযোগিতাকারী হবার 
বর্ণনা ছিলো। এ আয়াতের মধ্যে উভয়ের ঈমানের সত্যায়ন এবং তাদের, আল্লাহর দয়া ও করুণার অবতরণস্থল হবার উল্লেখ রয়েছে। 














চীকা-১৪৪. এবং তোমাদেরই হুকুমের মধ্যে হে মুহাজিরগণ ও আনসার মুহাজিরদের কয়েকটা তর রয়েছে 
এক) ভীরাই, বালা থমবানেই মদীনা তয় হিজরত করেছেল। তালেরকে বলা হয়- 2০4 বা থম ভরের মুহাজিরগণ, । 
দুই) এহযরতগণই, যারা গ্রথমে 'হাবশা" (আবিসিদিয়া বা ইথ্িওপিয়া)-এর প্রতি হিভরত করেছিলেন। অতঃপর যদীলা তৈয়্যবায় দিকে (হিজরত করেন) । 
তাদেরকে ৩৮১১৯] ০1 বা 'দু'বার হিজরতকারী' বলা হয়। 

তিন) কোন কোন হযরত এমনও রয়েছেন, খরা (খতিহাসিক) 'ছুদায়বিয়ার সন্ধি'র পর এবং মক্কা-বিজয়ের পূর্বে হিজরত করেন। ভাঁদেরকে ২য় স্তরের 
মুহালির' বলা হয় । 

পরথমোক্ত আয়াতে প্রথম রর সুহাজিরদের উল্লেখ করা হয়েছে, আর এ আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় তরে মুহাজিবদের (কথা উল্লেখ করা হয়েছে) । 


ভীকা-১৪৫. এ আয়াত দ্বারা হিজরতের মাধ্যমে যে-ই উত্তরাধিকারের বিধান ছিলো তা রহিত হয়ে গেছে। আর আাত্বীয়গণের উত্তরাধিকার সূতই প্রমানিত 
হলো ।*% 

ডীকা-১. ‘সুবা তাওবা" মাদানী; কিন্তু এৰ শেষাহশের আলাদা "554% ১%) থেকে শেষ পর্মন্তকে আলিমদের মধ্যে কেউ কেউ নী" 
বলেছেন । এ সূরার ১৬টি রুকৃ' ১২৯টি আয়াত, ৪০৭৮টি পদ এবং ১০,৪৮৮টি বর্ণ আছে। 

এ সূরার ১০টি নাম আছে। তন্ধো [সূরা £৯ তাওবা ত লা 
“তাওবা'ও বার'আত'দু'টিনামঞ্রসিদ্ধ। [৭৫. এরা পনেমন এনেছেও হিজরত || ECAC 

এ সূরার রঙে বিল্বস্ায' লেখা হয়লি। | করেছে এবং তোমাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেছে EEE 
একস পরকৃত কারণ হচ্ছে" হযরত জিাঈল |ভারাও তোমাদের অন্তর্ভূক্ত (১৪৪); এবং | 2 ৬36০ 
আলারহিস সালা এ সূরার সাথে [থপ একেঅপরজগেক্ষাঅধিকনিকটবী এ ০০০০০ 
পদ্শ্াহ্‌ নিয়ে অবতীর্ণ হননি। আর | আল্লাহ্র কিভাবের মধ্যে (১8৫) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ SEL BBS £ 
হুযুর সল্প তা'আলা আলায়হি | সবকিছু জানেন। * ই ৪2৮69৪০১ & 
ওয়াসান্তাম “স্মি লেখার নির্দেশ 
যা সূরা তাওবা 


হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয্ান্তাই by ১, RIS 
“বিসমিল্লাহ হচ্ছেনিরাপততা।" আর সূরাটা 


তরবারি দিয়ে নিরাপত্তা উড়িয়ে দেয়ার তাওবা আয়াত-১২৯ 
জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। | ৮১২ 0) [পাল মাগার সতী 


রুক্‌'-১৬ 
ইমান বোখামী হযরত বানা (রাদিয়াল্লাহু ক্্ু" - এক 
তা'আলা আনহু) থেকেবর্ণনা করেন যে, | 
নরআন করামের সূরাসমূহের মধো |>- দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি হুকুম শুনানো | এটার দক FET 
হব [লহ ও তার রুলের পক্ষ খেকে এসব | 20750 
i মৃশ্রিককে, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ছিলো ORIEL 
চীকা-২, আরবের মুশরিকগণ ও [এবং র্‌ | PA ECT 
কতা এবং তারা সেটার পর অটল থাকেনি (২) । || 
কিছু সংখ্যক ব্যতীত অন্যান্য সবই চুক্তি ালহিশ_ ২ 
তঙ্গ করেছিলো। সুতরাং সেই চুক্তি ভঙ্গকারীদের চুক্তি বাতিল করা হলো। আর নির্দেশ দেয়া হলো যে, চার মাস যাবৎ তারা নিরাপ্ার সাথে যেখানে চায় 
চলাফেরা করতে পারবে; (এ সময়সীমার মধ্য) তাদের উপর কোনরূপ বাধা-বিপত্তিআরোপ করা হবেনা ।এ সময়সীযার মধ্যে তাদের জন্য সুযোগ ছিলো- 
খুবভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে নেবে যে, তাদের জন্য কোন্টা মঙ্গলময় । আর নিজেদের জন্য সতর্কতার পথ বেছে নেবে এবং জেনে নেবে যে, এসময়সীযার 
পর হয়ত ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, নতুবা হত্যা। 
এ সূরা নবম হিজরীতে মকা বিজয়ের এক বৎসর পর অবতীর্ণ হয়েছে। রসূল কলীম সান্তনা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ বৎসর হযরত আবু বকর 
সিশীক দিয়া আন্হকে “আমীরুল হচ্ছ (হচ্দ পরিচালক) হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন এবংভার পয়ে আলী মুরতাদ রপযাাহ তা-আণা আনহুকে 
হাজীগণের জমায়েতে এ সূরা শুনিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন 
সুতরাংহযরত আলী মুরতাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ১০ইখিলহজ্দ জাম্‌রা-ই-আকাবাহ'- পাশে দাড়িয়ে ঘোষণা করলেন- ৷ “হে 
লোকেরা) আমি তোমাদের প্রতি রসূল করীম সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছি ।” লোকেরা বললো, “আপনি 
কি পয়গাম নিয়ে এসেছেন?” অতঃপর ভিনি এ সূরা মুৰারকের ৩০ অথবা ৪ খালা আয়াত তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর বললেন, “আমি চারটা নির্দেশ 
নিয়ে এসেছিঃ 
* রা আন্ফাল' সমাপ্ত। 
















































১) এ বছরের পর কোন মুশরিক কা'বা মু আষ্যামার পার্থ আসতে প্ররবেনা 

২) কোন ব্যক্তি উল হয়ে কা'বা মু'আখ্যামাত ‘তাওয়াফ’ করতে পলকে, 

৩) জন্রাতে মু'মিন ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করবেনা এবং 

৪) যাদের সাথে রসূল করীম সালা তালা আলায়হি গনি এই ছা লাপন মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবে। আর যে চুক্তির সময়সীমা 
সর্ারিভ হয়নি তার মেয়াদ (আগামী) চারমাল অতিবাহিত হান সাথে নাথ পূর্ণ হচ্ছে যানে ।" 

মুশবিকগণ একথা শুনে বললো, “হে আলী! আপনার চাচার সন্ধান শর বশ্ছকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সংবাদ দিয়ে দিন 
যে, আরা চুক্তি পৃষ্ঠ-পেছনে নিক্ষেপ করলাম। আমাদের ও উন সে ভার কোন চুক্তি নেই- তীরের খেলা ও তরবারির আঘাত বাতীত।" 
এসটলায় হযরত আবু বকর সিলীক্‌ পোগিয়া্তাহ তা'আলা আনহু) খলীফা নিযুক্ত হবার রতি ও একুক্ষ ইল্দিত রয়েছে। তা হচ্ছে- হুযূর (সাল্লান্তা তা“আলা 


জুল জা নার 85] আলাাহি ওয়ানাতাম), বলত আব 
উল টিসু বরকে 'আানীক্ষণ হজ" কমে 


























২. অতঃপর (তোমরা) চারমাল বনীনে 844/893:3  শািগালন। আৱ হযরত আলী 
[চলাফেরা করো এবং জেনে রেখো যে, তোমরা ডে IGS 1৫5 মুরতাদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আবা আনহু)- 
আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না (৩) এবং 9888 কে তার পেছনে সূরা বারা-আত' পাঠ 
[এ যে, আল্লাহ্‌ কাফিরদেরকে লাক্ছিত করে ৩341৩: | করে ুনানোর জন্য পে বরেছিলেন। 


[থাকেন (৪) | সুতরাং হযরত আবু বকর ইমাম হলেন 
|৩- এবং ঘোষণাকারী ঘোষণা দিচ্ছে আল্লাহ্‌ A HE nee SAY এবং হযরত আলী মুরতাদা হলেন 
ওভার রসূলের পক্ষ থেকে সমস্ত লোকের মধ্যে Ee ES মুক্তাদী ৷ (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা 
[ব্যান হজ্জের দিলে (৫) যে, আল্লাহ্‌ অসতুষ্ট (381 | আনহা) এ থেকে হযরত আৰ বকর 
বৃশরিকদের উপর এবং তার রসলও; সুতরাং তিনি ৮৮০ 
যদি তোষরাতাওবাকরো (৬),তবেই তোমাদের দাস 

[কল্যাণ আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও (৭), 99496 টি মনন 
ভবে জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহকে! 2) টিরারপন টু] সত্তেও তার পাকড়াও থেকে বাচতে 


542১৮ জিরা পারবেনা। 
ভীকা-৪. দুনিয়ার মধ্যে হজা দ্বারা এবং 
আখিরাতে শান্তি ঘাগা। 
চীকা-৫. হজ্জ'কে 'মহান হজ্জ' (হজ 
আকবর) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ 
কারণে, সে যুগে ‘ওমরাহ'-কে “ছোট 
হচ্ছ হেজ্দে আসগর) বলা হতো ॥ 
অপর এক অভিমত হচ্ছে- “এ হচ্জা-কে 
'হজ্ছ-ই-আকবর' (মহান হজ্ছ)এ জন্যই 
বলা হয় যে, এঁ বৎসৱ রসূল করীম 
সালল্লাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
হজ্জ কর্রেছিলেন। যেহেতু ওটাভূমুআর 
দিন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, সেহেতু 
মুসলমানগণ এহজ্ছকে, যা জমু'আরদিন 








[কোন কূপ ত্রুটি করেনি (৯) এবং তোমাদের টিলা 


[আনের সাথে নি মেয়াদ পু পালন || 55৫5 
[করো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ খোদাভীকুদেরকে ৬০৮18525624 


[ভালবাসেন । eg: et 
|অতিধাহিত হয়ে যাবে তখন বৃশরিকাদেরকে 98620539%40% 
[হত্যা করো (১০) যেখানে পাও (১১)। PEST 


যালফিলা - ২ 














অনুচিত হয়, বিদাম়-হজ্দ্‌ এর স্মারক আল করে হজ্ু-ই-আকবর' বলে থাকেন। 
টীকা-৬. কুফর ও বিশ্বাসভঙ্গ থেকে, 
টীকা-৭. ঈমান আনা ও তাওবা করা থেকে, 


ভীকা-৮. এটা এক মহা হুমকি । আর এতে এ ঘোষণা রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'জালা আযাব শোস্তি) অবতারণ করার উপর শক্তিমান । 


টীকা-৯. সেটাকে সেটার শর্তাবলী সহকারে পূরণ করেছে। এসব লোক ছিলো 'বনী দাব্রাহ' ( ০-০-০ +% ) সম্প্র্দয; যারা “বনী কিনানাহ্র"ই 
একটা উপ-গোত্র ছিলো এবং তাদের মেয়াদের নয় মাস মাত্র বাকী ছিলো । 


চীকা-১০. মানা চুক্তি ভঙ্গ করেছে। 
চীকা-১১. "হি বা হেরমের বাইরে হোক, কিংবা হেরমের ভিতরে; কোন 'সময়' কিংবা 'স্থান'-এর কথার বিশেষভাবে উল্লেখ নেই। 


টীকা-১২. শির্ক ও কুফর থেকে । আর ঈমান গ্রহণ করে 
ীকা-১৩. এবং বন্দী থেকে মুক্ত করে দাও এবং তাদের প্রতি উদ্ধত হয়োনা। 


চীকা-১৪. সময সুযোগের যাসগুলো" 
অতিবাহিত হবার পর; যাতে আপনার 
নিকট থেকে তাওহীদের মাসাইল ও 
কোরআন পাক শুনতে পায়, যার প্রতি 
আপনি দাওয়াত দিয়ে থাকেন। 
'টীকা-১৫. যদি ঈমান না আনে; 
মাসাইলঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 
‘নিরাপতাগ্রাপ্তৰযক্তি( ১০১) 
কে কষ্ট দেয়া যাবেনা এবং মেয়াদ 
অভিৰাহিত হবার পর তার 'দারুল- 
ইসলাম' (ইসলামী রাষ্)-এর মধ্যে 
অবস্থান করার অধিকার নেই। 
ঢীকা-১৬, ইসলাম ও তার হাৰীক্ত 
(োন্তবতা) সম্পর্কে জানেনা। সৃতরাং 
তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া যথার্থ প্জ্ঞার 
পরিচায়ক; যাতে তারা আল্লাহ্র বাদী 
শুনতে পায় ও অনুধাবন করতে পারে। 
চীকা-১৭. কারণ, তারা বিশ্বাসঘাতকতা 
ও চুক্তি ভঙ্গ করে। 

টীকা-১৮. এবং তাদের দিক থেকে 
কোন প্রকার ছুভিতঙ্গ প্রকাশ পায়নি। 
যেমন বনী কিনানাহ্‌' ও “বনী দামরাহূ' 
(লো) । 

জীকা-১৯. অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন এবং 
কীভাবে প্রতিশ্রুতির উপরস্থিরথাকবেন? 
টীকা-২০. ঈযান ও অঙ্গীকার পূরণ 
করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 

ডীকা-২১. ঢুভিসকারী, কুফর মধ্যে 
অবাধ্য,মানবতাহীন,মিখ্যাচারে নির্লজ্জ । 
তারা 

ভীকা-২২, এবং পৃথিবীর স্বম্মলাভের 
প্ছনেপড়ে ঈমান ও কোরআনকে ছেড়ে 
বসেছে আর ঘেই চুক্তি রসূল করীম 
সাল্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
সাথে করেছিলো তা, তারা আবৃসৃফিয়ানের 
সামান্য লোভ দেখানোর ফলে ভঙ্গ 
করেছিলো। 

চীকা-২৩. এবংজনগণের জনয আল্লাহর 
দ্বীন প্রবেশ করার পথে বাধা" হয়েছিলো । 


সূরা ৯ তাওবা 


৩৪৮ 


পারা ১০ 





তাদেরকে তাদের পথে ছেড়ে দাও (১৩), 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু । 
৬- এবং হে মাহবৃব! যদি কোন মুশরিক 
|আপনার নিকট আশ্রয় রার্থনা করে (১৪), তবে 
[তাকে আশ্রয় দিন, যাতে সে আল্লাহ্র বাণী 
শুনতে পায়, অতঃপর তাকেতার নিরাপদ স্থানে 
(পৌছিয়ে দিন (১৫); এটা এজন্য যে, তারা অজ্ঞ 
[লোক (১৬)। 

বলব” 
এ. মুশরিকদের জন্য আল্লাহ্‌ ও তীর রসূলের 
[নিকট কোন অলীকার কি করে বলবৎ থাকবে 


৮. হ্যা, কীভাবে (১৯)? তাদের অবস্থা তো 
'এ'ষে,তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, 
[তবে তারা না আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, না 
[চুক্তির প্রতি; নিজেদের মুখের কথা দিয়ে 
|তোযাদেরকে সন্তুষ্ট করে (২০) এবং তাদের 
|হৃদয়সমূহের মধ্যে অস্বীকার রয়েছে। আর; 
[তাদের অধিকাংশই নির্দেশ অমান্যকারী (২১)। 
=>. আল্লাহ্‌র আয়াতসমৃহের বিনিময়ে তৃচ্ছযূল্য 
[ক্রম করে নিয়েছে (২২); অতঃপর তার পথ! 
থেকে নিবৃত্ত করেছে (২৩)। নিশ্চয় তারা খুবই! 


৯১. অতঃপর যদি তারা (২৫) তাওবা করে, 
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চীকা-২৪. যখনই সুযোগ পায় হত্যা করে ফেলে। সুতরাং মুসলমানদেরও উচিৎ যে, যখন মুশরিকদের উপর বিজয় হবে, তখন তাদেরকে ক্ষমা করবে 


না। 


ীকা-২৫, কুফর ও চুকিভঙ্গ করা থেকে নিবৃত্ত হয়েছে এবং ঈমান খৃহণ করেছে 


চীকা-২৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদদিয়া্হ তা'আলা আন্হমা) বলেছেন যে. এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, “আহলে ক্বিলা' (যারা ক্বিলায় 


বিশ্বাসী)-এর রক্তপাত ঘটানো হারাম । 
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মুসলমানদের রহস্য ফাস করতে নিষেধ করা। 


চীকা-২৭. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 
আয়াতগুলোর বিশদ ব্যাখ্যার প্রতি মার 
দৃষ্টি রয়েছে তিনিই আলিম। 
চীকা-২৮. আস্আলা এ আয়াত থেকে 
প্রমাণিত হলো যে, যে কাফি বিশ্বী দীন 
ইসলাম সম্পর্কে প্রকাশ্যে সমালোচনা 
করে তার চুক্তি বহাল থাকেনা এবং সে 
নিৰবাপত্তা-ঢুক্তি দায়িত্ব থেকে বের হয়ে 
যায়। তাকে হত্যা করা বৈধ। 
চীকা-২৯. এ আয়াত থেকে প্রমাণিত 
হলো যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার 
মুসলমানদের উদ্দেশ্য তাদেরকে কুফর ও 
মন কাৰ্মাদি থেকে নিবৃত করে দ্যা । 
চীকা-৩০. এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং মুসলমানদের 
বন্ধু-গোত'খাযা'আহ'-এর বির বনু 
বকর গোত্রের সাহায্য করেছে। 
ঢীকা-৩১. মক্কা মুকররামাহ্‌ থেকে, 
“দার-আন-নাদ্ওয়াহ্‌'-এর মধ্যে পরামর্শ 
করেঃ 

টীকা-৩২. হত্যা ও গ্রেফতার ছারা । 


চীকা-৩৩. এবং তাদের উপর বিজয়দান 
করবেন। 


টাকা-৩৪. এসব মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে 
এবং নবী করীম সারাহ তা'আলা 


যে, কোন কোন মকাবাসী কুফর থেকে 
নিৰৃত্ত হয়ে তাওবা করবে৷ এ সংবাদও 
বাস্তবে অনুক্ূপই প্রমাণিত হয়েছে। 
সুতরাং আৰু সুফিয়ান, ইকরামাহ্‌ ইবনে 
আবু জাহুল এবং সুহায়ল ইবনে আমর 
ঈমান এনে ধন্য হয়েছেন। 

চীকা-৩৬. নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহ্র পথে । 
চীকা-৩৭. এ থেকে বুঝা গেলো যে, 
নিষ্ঠাবান ও নিষ্ঠাহীনের মধ্যে পার্থক্য 
করে দেয়া হবে । আর এ থেকে উদ্দেশ্য 
হচ্ছে মুসলমানদেরকে মুশরিকদের সাথে 
বন্ধুত্ব করতে এবং তাদের নিকট 


চীকা-৩৮. মসজিদসমূহ ছারা ‘মসজিদে হারাম-_ কা'বা সামার কথা বুঝানো হয়েছে এঢাকে “বহুবচন' পদ ছারা এজনাই উল্লেখ করেছেন যে. 


সেটা সমন্ত মসজিদের ক্বিলা ও ইমাম। সেটাকে আবাদকাী তেমনি, যেমন সমস্ত ষসজিদকে আবাদকারী। | 
“বহুবচন' পদ উল্লেখ করার কারণ এটাও হতে পারে যে, ্রতোক ভু-খণ্ড মসজিদে হারাঘেরই মসভিদ ॥ 


আর এটাও হতে পারে যে, 'যসজিদসমূহ' দ্বারা 'জাতিবাচক' বুঝানো হয়েছে আর কা'বামু'আখ্যাঘাহও সেটার অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, ওটা এ'জাতিরইা। 
প্রধান । 

শালেনুষুলঃ কোাঈশের কাণ্িরদের একদল নেতা, যারা বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলো এবং তাদের মধ্যে হযূর (স্লাল্রাহ্‌ তাআলা আলায়হি ওয়াসন্তাম)- 
এর চাচা হযরত আব্বাস ওছিলেন, তাদেরকে সাহাবা কেরাম শির্ক করারউ পর তিরস্কার করলেন । আর হযরত আলী মুবতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ)- 
তো বিশেষ করে হযরত আব্রাসকে হুযুর (সাল্লান্াহ তা'আলা আলায়হি ওযাসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসার জন্য খুবই মন্দ খলেছিলেন। হযরত 
আব্বাস বলতে লাগলেন, “তোমরা আমাদের দোষঙলোতো বর্ণনা করছো আর আমাদের গুণাবলী গোপন করছো!" তাকে বলা হলো, “আপনাদের কিছু 
গুণাবলীও কি রয়েছে” তিনি বললেন, “হা আমরা তোষাদের চেয়ে উস । আমরা মসজিদে হারামকে আবাদ রাখি, কা'বার খিদমত করি, হাজীদের 
পানি সরবরাহ করি এবং বন্দীদের মুক্ত করি ।” এর জবাবে.এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (জার বলা হয়েছে)যে, মসজিদসমূহকে আবাদ করা কাফিরদের 
জন্য শোভা পায়না॥ কেননা, মনজিদঞ্ে আবাদ করা হয় আর্যাহ্র ইবাদতের জনা। যারা আপ্ঠাহকেই অস্বীকার করে ও তার সাথে কুফর করে, তাক 
মসজিদকে কী আবাদ করবে? 


আবাদ করা'-এর অর্থের ক্ষেত্রেও কতিপয় ব্যাখ্যা রয়েছেঃ 

















১) আবাদ করা' দ্বারা 'ঘসজিদ নির্মাণ পাচা কব 
করা, উঁচু করা এবং মেরামত করা" ০. ২৮৮৭৮ 21. + 4 
বান হায়ছে। কারক তাতে বাধা আওক৬ওবা 
দেয়া হবে। © ৫৪১০১ 
২) সজিন আবাদ করা' দ্বারা মসজিদে 

প্রবেশ করা ও বসা" বুঝানো উদ্দেশা। 9৮৬ 
চীকা-৩৯. এবং মূর্তি পূজার স্বীকৃতি SHELLS 2 
দিয়ে; অর্থাৎ এ দু'টি কথা কীতাবে [প্রদান করে (৪১) এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য | ছু or 
একত্রিত হতে পারে যে, একজন লোক |কাউকেও ভয় করে না (৪২); সুতরাং এটাই SLY IES 
কাফিরওহবে এবং বিশেষ করে, ইসলাম [সন্নিকটে যে, এসব লোক সৎপথ প্রাপ্তদের 56144 
ও তাওহীদের ইবদতখানাকে খবানও | উল 
কৰবে। 

44৮51444 
চীকা-৪০. কেননা, কুফর অবস্থায় ক শা 
কা দিকটা নন ১42১9 
গনীতিবযভানাবজীদেরসেবা 9 ৫৫৫৮ 02 কেন 
না বন্দীদের মুক্ত করা। এ কারণে যে, [ভাবা আল্লাহ্র নিকট সমান নয় এবং আল্লাহ। 8৩৮৩০ 
কারের কোন কাজ আনার জন্য তো | যালিষদেরকে সৎপথ প্রদান করেন না (৪৩) । ELEC LE 
তলা কাজেই, তার সমস্ত কাজ নকলা । ০ পক 


আর যদি সে এ কুফরের উপর মৃত্যুবরণ 
করে, ভবে জাহান্নামে তার জন্য স্থায়ী শাস্তি অবধারিত। 

চীকা-৪১. এ আয়াতের মধ্যে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদসমূহকে আবাদ করার উপযোগী হচ্ছে মুমিনগণ । মসজিদসমূহ আবাদ করার মধ্যে এসব 
বিষয়ও অনৰ্ভূকত- মসজিদে ঝাড়ু দেয়া, পরিফার করা, আলোকিত করা এবং মসজিদসমূহকে দুনিয়াবী কথাবার্তা ও এষনসব বনু থেকে মুক্ত রাখা, যেগুলোর 
জন্য সেগুলোকে নির্মাণ করা হয়নি। যসজিদসন্হকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা ও আল্লাহকে স্বরণ করার জন্যই নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বীনি শিক্ষার পাঠ দান 
করাও যিক্র'-এর শাখিল। 

চীকা-৪২ অর্থাৎকারো সনুষ্টিক আল্লাহ্‌র সত্তষ্টির উপর যে কোন আশংকায়ও প্রাধান্য দেয় না। এই অর্থ হচ্ছে আলাহ্‌কে ভয় করার এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্য কাউকেও ভয় না করার। 

টীকা-৪৩. অর্থএ যে, কাফিরদের মু'মিনদের সাথে কোন সম্পর্কই নেই; না তাদের কার্যাদির তাদের কার্যাদির সাথেও ৷ কেননা, কাফিরদের কার্যাদি নিক্ফল- 
চাই তারা হাজীদের জনা পানি সরবরাহ করুক, কিংবা মসজিদে হারামের খিদমত করুক; তাদের কর্মসমূহকে মুসলমানদের কর্মের সমতুল্য স্থির করা 
যৃল্যই । 

শালে নুযুলঃ বদরের যুক্ধের দিন হযরত আবাল যখন বন্দী হয়ে আসলেন, তখন তিনি রসূল করী সালামা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবা 
কেরামকে বললেন, “তোমাদের ইসলাম গ্রহণ, হিজরত এবং জিহাদে অগ্রণী হবার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে; সুতরাং আমাদেরও মসজিদে হারাযের খিদমত 
ও হাজীদের জন্য পানি সরবরাহের সৌভাগ্য অর্ভিতি হয়েছে।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং অবহিত করা হয়েছে যে, যেই আমল 


(সংকর্ম) ঈমানের সাথে হয়না তা নিক্ষনই। 
ীকা-৪৪. অন্যান্যদের চেয়ে । 
টীকা-৪৫. এবং তাদের দুনিয়া ও ও আখিরাতের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে 


পারা £ ১০ | চীকা-৪৬. এবং এটা সর্বোচ্চ সুসংবাদ। 
কেননা, মুনিবের দয়া ও স্তোষ বান্দার 


- বোর 325093 | জন সৰ্বাপেক্ষা ৰড ও থিয় উদেশ্য । 


০ শী ভীকা-৪৭. [সলযালদেরকে 
পথে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহ্র নিকট 7542 085৮ 


ভি 25 নির্দেশ দেবা হয়েছে তখন কেউ কেউ 
বললো, “এটা কেমন করে সব যে, 


be মানুষ তার পিতা-ভ্রাতা প্রমুখ 
শুনাছেন স্বীয় দয়া ও আপন সন্তুষ্টির (৪৬) এবং PSIG নিকটাত্বীয়ের সাথেসম্পর্কত্াগকরবেঃ” 


এসব বাগানের (জানা), যে শুলোর মধ্যে ৬১71-3৯-৬৯ 


টু LEST 

[আর নাচ নিছে হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কাফিরদের 

২২. সদা-সৰ্বদা তারা সেগুলোর মধ্যেথাকবে ৷ Wd BST সাথে বন্ধতবপূর্ণ সম্পর্ক রাখা বৈধ নয়- 
০৮৯৪ 





[নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে। চাই তাদের সাথে যে কোন আত্বীয়তাই 
২৩. হে ঈমানদারগণ! আপন পিতা ও নিজ রি থাকৃক। সুতরাং সায়নে এরশাদ করেন- 
76544540411 ঈল-৪৮. এবং সহসা আগমনকারী 
001445584/58%1 | শান্তির মধ্যে আক্রান্ত করা পর্যন্ত অথবা 
দশা | CRE a0 a 

ERAS ৬9), হারা প্রমাণিত হলো হে, ধর্মকে অক্ষর 
রাখার জন্য দুনিয়ার কষ্ট সহ্য করা 
সুলমানের জন্য অপরিহার্য এবং আল্লাহ্‌ 
ও ভার রসূলের আনুগত্যের মুকাবিলায় 
পার্থিব সম্পর্কসগূহ কিছুই লক্ষ্যনীয় নয় । 


উপর জয় দান করেছেন। যেমন- 
বদরের ঘটনায়, কৌরায়যা ও নবীর 
গোত্র, হদারবিয়া, খায়বার ও মকা 
বিজয়ে ঘটনায়। 

টীকা-৫০. 'হুনায়ন' একটা উপত্যকা; 
58৮95255434 | বির নিকট, মকা মকাৰ্রামাহ্‌ থেকে 
পেতে | ক লু অবহিত এখানে 


মক্কা বিজয়ের অল্প কয়দিন পর 
(54355 | হাওয়াযিন'ও 'সাকীফ’ গোত্রের সাথে 
(বুসলৰানদের) যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো । 
|| আালাখিল - ই এ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশী- 
বারে হাজার অথবা ততোধিক। আর 








[তোমাদের কোন কাজে আসেনি (৫০). এবং 











মুশ্রিকসের সংখ্যা চার হাজার ছিলো। * 
যখন উভয় সৈন্যদল সম্মুখীন হলো, তখন মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে একথা বলেছিলো, “এখন আহরা কিছুতেই 








* অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় আরো বেশী ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায় কারণ, তানের হয় হাজার শুধু রাজ ছিলো বলেও বর্ণনা এসেছে। 


পরাজিত হবো না।” এ উক্তিটা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট খুবই অপছন্দনীয় হলো ৷ কেননা, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলার উপরই নির্ভর করতেন; সংখ্যার স্বল্পতা কিংবা আধিকোর প্রতি দেখতেন না। 
যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো । মুশরিকগণ পলায়ন করলো । আর মুসলমানগণ গলীমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হলেন । তখন পলায়নকারী 
সৈন্যগণ এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলো এবং ৃষ্টর যায় তীর বর্ষণ শুরু কবে নিলো। ভীরন্দজিতে তারা খুব পটু ছিলো । ফলশ্রুতি এহলো যে, সংঘর্ষে 
মুসলমানদের পদচ্যুতি ঘটলো মুসলিম সৈন্যদল পালাতে আর করলো। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট হুযূরের চাচা 
হযরত আববাস এবং তার চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট থাকেননি । 
সেই মুহূর্তে হয্র (সালাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন সাওয়ারীকে কাফিরদের দিকে অগ্রসর করলেন আর হযরত আববাস (রাদিয়াল্লাহু আনহ)- 
কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি উচ্চস্বরে আপন সাহাবীদেরকে আহ্বান করেন । তার আহ্বান শুনে ভারা 'হাখির' হাখির' বলতে বলতে ফিরে আসলেন এবং 
কাফিরদের সাথে যুদ্ধ পুনরায় আর হলো । যুদ্ধ যখন খুবই উত্তপ্ত হলো, তখন হুযুর আপন বরকতময় হস্তে পাথরের কণা নিয়ে কাফিরদের মুখের উপর 
ছুঁড়ে মারলেন এবং এরশাদ করলেন, “মৃহাত্বদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিপালকের শপথ! ওরা পলায়ন করুক!" 
পাথরকণাগুলো নিক্ষেপ করতেই কাফ্িরণণ পলায়ন করলো এবং রসূল (করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের পরিত্যক্ত সম্পদগুলো 
(গণীষতের মাল) মুসলমানদের মধ্যে [সূরা $৯ তাওবা কৰহ লারা 
বন্টন করে দিলেন ।  আয়াতসমূহে এ 4 পে হু 
ঘটনার বিবরণ বয়েছে। তির -েও তোমাদের 91955 
[জন্য সংকুচিত হয়েছিলো (৫১) অতঃপর তোমরা 3, ১4৮০০০৫% ৮০৮4৮ 
চীকা-৫১. এবংতোবর সেখানে টিকে | পৃষ্ঠ দর্শন করে ফিরে গিয়েছিলে। 8৩885525244 








১51 ২৬. অতঃপর আল্লাহ স্বীয় প্রশান্তি অবতীর্ণ 

ীকা-৫২. যাতে প্রশান্ত সহকারে আপন |করেছেন- আপন রসূলের উপর (৫২) ও 5850 076 
স্থানে স্থির থাকেন [মুসলমানদের উপর (৫৩) এবং এমন 599 ১0 
ভীকা-৫৩, যে, হযরত আব্বাস অবতীৰ্ণ করেন, যা তোমরা দেখতে গন 
বোদা তা+আালা আনহ)-এর |পাওনি (৫৪), এবং কাফিরদেরকে শান্তি 0248 ৫ 
আহ্বানের ফলে নবী করীম সান্তান্তাহু [দিয়েছেন (৫৫) ।আর অস্বীকারকারীদের শাস্তি 

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের | এটাই। 

বিদযতে ফিরে আসনেন। ২৭. অতঃপর, এরপরে আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা ৮৮4১4৮5৩৫ 
কা-৫. অ্থৎফিরিশতাগণ, যাদেরকে | তাওবা (এর শক্তি) দান করবেন (৫৬); এবং ESTHET 
কাফিরগণ সাদা কানে| মিশ্রিত রংয়ের | ra 
ঘোড়াসমূহের পৃষ্ঠে সাদা পোশাক পরিহিত i |] fa te 
ও পাগড়ি বাধা অবস্থায় দেখতে E ও৬এঠেনএএঞত 
পেয়েছিলো । এসব ফিরিশ্তা 3572088ত৫ 
মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ? ২০৫47 83১০ 
এসেছিলেন। এ যুদ্ধে ভারা যুদ্ধ করেন SENS tte 
নি। যুদ্ধ শুধু বদরে করেছিলেন। SESSA 
চীকা-৫৫, যে, বন্দী কর' হলো, হত্যা | থেকে যদি ইচ্ছা করেন (৬০)। নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ 52৮29 
করা হলো, তাদের পরিবার-পরিজন ও |জ্বান ও প্রজ্ঞাময় । 








সম্পদ মুসলমানদের আয়তে জাসলো। আনিল - ২ 

টীকা-৫৬. এবং ইসলাম গ্রহণের শক্তি দেবেন । সুতরাং 'হাওয়াযিন' সম্পদায়ের অবশিষ্ট লোকদেরকে শক্তি দিয়েছিলেন এবং তারা মুসলমান হয়ে রসূল 
করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলো এবং হুযূর তাদের বন্দীদেরকে মুক্তি দিলেন। 

টীকা-৫৭. অর্থাৎ তাদের অন্তর অপবিত্র এবং তারা না পবিত্রতা অবলম্বন করে, না অপবিত্রভা থেকে বেঁচে থাকে। 

টীকা-৫৮, না হজ্জের জন্য, না ওমরাহ্র জন্য । আর 'এ বৎসর" ছারা '৯ম হিজরী সাল' বুঝানো হয়েছে এবং মৃশরিকদেরকে নিষেধ করার অর্থ হচ্ছে এ 
যে, মুসলমানগণ তাদেরকে বাধা দেবেন। 

টীকা-৫৯. অর্থাৎ মুশরিকগণবে, হজ্জ করতে বাধা দিলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি হবে এবং মক্কাবাসীগণ অর্থ সংকটে পড়বে। 

ীকা-৬০. ইকরামা বলেছেন, “অনুরূপই হলো। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে ধনী করে দিয়েছেন । বৃষ্টি খুব বর্ষিত হলো। ফসল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন 
হলো" হযরত যুক্যাতিল বলেন, “ইয়েমেন অঞ্চলের লোকেরা মুসলমান হলো এবং তারা মন্কাবাসীদের উপর নিজেদের প্রচুর সম্পদ ব্যয় করেছিলো । যদি 
ইচ্ছা করেন' এরশাদ করার মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, বান্দার উচিং যেন মঙ্গল কামনা ও বিপদ দূরীভূত করার জন্য সর্বদা আল্লাহ্র দিকেই মনোনিবেশ 
করে এবং সমস্ত বিষয়কে তারই ইচ্ছায় সাথে সম্পর্কিত মনে করে। 








টীকা-৬১. “আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা' এ যে, তার সন্তা এবং সমস্ত গুণ ও পৰিভ্রতাসমূহকে মান্য করবে এবং ঘা তীর মর্যাদার উপযোগী নয় সেগুলোকে 
তীর প্রতি সম্পৃক্ত করবেনা । কোন কোন তাফসীরকারক রসূলগণের উপর ঈমান আনাকেও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন । সুতরাং ইহুদী 
ও খৃষ্টানগণ যদিও আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার দাবীদার, কিন্তু তাদের এ দাবী অবাস্তব । কেননা, ইহুদীগণ আল্লাহ্র জন্য শরীর ও সাদৃশ্য বিশ্বাসী এবং 
বৃষ্টানগণ ০৯৯ বা অনুপ্ৰবেশে বিশ্বাসী কাজেই, তারা কিভাবে আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারী হতে পারে? 
অনুরূপভাবে, ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা হযরত উযায়র (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে এবং খৃষ্টানগণ হযরত মসীহ্‌ (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে "আল্লা পূর' 
বলে থাকে। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে কেউ আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারী হলোনা অনুরূপভাবে, যে এক রসূলকে অস্বীকার করে সে আল্লাহুতে 
অবিশ্বাসী ৷ ইহুদী ও খৃষ্টানগণ অনেক নবীকে অস্কার করে। সুতরাং তার আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারীদের অন্তত নয় । 
শানে নুযূলঃ মুজাহিদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহ)-এর অভিমত হচ্ছে- এআয়াত তখনই অবতীর্ণ হয়েছিলো, যখন নবী করীম সাললারাহুতা 'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম-কে রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো । আর ওটা নাযিল হবার পর তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হলো । 
কালীর অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত ইহুদীদের মধ্যে ক্বোরায়যাহ্‌ ও নমীর গোত্রয়ের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্কুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে সন্ধি মঞ্জুর করেছিলেন এবং এটাই প্রথম জিষযা, যা মুসলমানরা পেয়েছিলেন ।আর এটাই ছিলো সর্বপ্রথম অবমাননা, যা কাফিরগণ 
মুসলমানদের হস্তে পেয়েছিলো । 
টীকা-৬২. কোরআন ও হাদীসে । আর কোন কোন তাফসীরকারের মতে, অর্থ এ যে, তারা 'তাওরীত' ও 'ইঞ্জীল' অনুসারে কাজ করেনা । সেগুলোতে 
বিকৃতি সাধন করে এবং বিধানাবলী 
মনগড়াভাবে রচনা করে। 
চীকা-৬৩. ইসলাম, আল্লাহর দ্বীন । 
টীকা-৬৪. চুক্তিবন্ধ কিতাবী সম্প্রদায়ের 
মধ্য থেকে যে-ই 'কর' নেয়া হয় সেটার 
নাম ‘জিযয়া' ৷ 
মাসাইলঃ এ 'জিয্য়া' নগদ গ্রহণ করা 
হয়। এতে বাকী রাখা যায়না । 
মাস্আলাঃ জিয্য়াদাতাকে নিজেই হাযির 
হয়ে দিতে হয়। 
4503203409 | মলা পদে এন 
লো 3 তা পেশ করতে হয়। 
ঠ 150555455 0 | মাস্আলাঃ ‘জিয়া গ্রহণ করার ক্ষেতে 
1 রস oo: তুর্কি এবং হিন্দু ইত্যাদিও কিতাবীদের 
18589609275 | অৰ্তক, আতর সুশনিকগণ ব্যতীত। 
53% | তাদের থেকে জিযুয' গ্রহণযোগ্য নয়। 
মাস্আলাঃ ইসলামগ্রহণ করলে জিষয়া' 
রহিত হয়ে যায়। 
হিকমতঃ ‘জিয়া’ নির্ধারণ করার হিকমত এ যে, কাফিরদেরকে এ'তে অবকাশ দেয়া হয়; যাতে তারা ইসলামের সৌন্দর্য ও পযাণাদির শক্তি দেখতে পায় 
এবংপূর্ববর্তী কিতাবাদির মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যেই ভবিষ্যদ্বাণী এবংপ্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলোও 
দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সুযোগ পায়। 
টীকা-৬৫. কিতাবীদের ধর্মহীনতার যে বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে, এটা হচ্ছ সে্টরই বিস্তারিত বিবরণ । অর্থাৎ তার' আল্লাহর শানে এমনি নত বিশ্বাস 
পোষণ করে থাকে এবং সৃষ্টিকে 'আল্লাহ্র পুর সাব্যস্ত করে উপাসনা করে। 
শানে নুযূলঃ রসূল করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে ইহুদীদের একটা দল আসলো । তারা বলতে লাগলো, “আমরা আপনার 


কিভাবে অনুসরণ করবো? আপনি আমাদের ক্বিলা ছেড়ে দিয়েছেন এবং আপনি হযরত উযায়রকে খোদার পুত্র মনে করেন না।" এর জবাবে এ আয়াত 
শরীফ নাযিল হয়েছে। 


পারা £ ১০ 








র bn 
[উল্টো দিকে কোথায় ফিরে যাচ্ছে (৬৭)? 








চীকা-৬৬. যেগুলোর উপর না কোন দলীল আছে, না কোন অকাট্যপ্রমাণ । অতঃপর ভারা স্বীয় মূর্খতার কারণে এ সুস্পষ্ট বাতিলআাকীদাও পোষণ করে। 
টীকা-৬৭. এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্বের উপর অকাট্য প্রযাণাদি স্থির হওয়া ও দলীলাদি সুস্পষ্ট হওয়া সত্বেও তারা & কুফরের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে। 


চীকা-৬৮. আল্লাহ্র নির্দেশ ছেড়ে তাদের নির্দেশের প্রতি অনুগত হয়েছে। 

চীকা-৬৯. অর্থাৎ তাকেও খোদা সাব্যস্ত করেছে। আর ভার সম্বন্ধে এ ভানত-বিশ্থাস পোষণ করেছে যে, তিনি খোদা কিংবা খোদার পুত্র হন অথবা খোদা 
ভার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন। 

ভীকা-৭০. তাদের কিতাবাদিতে; না তাদের নবীগণ (আলপাহিমুস্‌ সালাম)-এর পক্ষ থেকে, 

টীকা-৭১. অর্থাৎ ট্বীন-ইসলাম কিংবা বিশ্বকুল সরদার সাল্তাল্লাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নব্য়তের প্রমাণাদি। 

ভীকা-৭২- এবং স্বীয় দ্বীনকে জয়যুক্ত করাই। 

ীকা-৭৩. হযরত মুহাম্মদ যোস্তাফা সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 

ভীকা-৭৪. এবং সেটার প্রমাণাদি শক্তিশালী করবেন ।আর অন্যান্য দ্বীনকে সেটা ছারা রহিত করে দেবেন ৷ সুতরাং (আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা) অনুর্ূপই 
করছে স্রাঃ ৯ তাওবা ৩৫৪ পারা £১০ 
দাহহাক-এর অভিমত হচ্ছে- এটা হযরত 


ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম-এর অবতরণের 
সময় প্রকাশ পাবে॥ তখন কোন 



















৩১. তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পাদ্রী ও 0052 
[সংসার বিরাগীদেরকে খোদারূপে গ্রহণ করে ৫ 


ধবিষথাসী এমন থাকবেনা, যে ইসলাবের | সিয়েছে (৬৮) এবং মারয়াম-তনয় ঘসীাইকেও পাপ 
মধ্যে প্রবেশ করবেনা (৬৯); এবং ভাদের প্রতি নির্দেশ ছিলোনা UBS 


(৭০), কিন্তু এ যে, তারা একমাত্র আল্লাহরই 6c 
[ইবাদত করবে; তিনি ব্যতীত অন্য কারো 
[ইবাদত নেই ৷ তিনি পবিত্ৰ তাদের শির্ক থেকে। 





হযরত আৰু হোৱায়যাহ্‌ (রাদিয়ালাছ EAL YAS 
তাআলা আনহ)-এর হাদীসে বর্ণিত 


আছে, বিশ্বকুল সরদার (সান্তাত্রাহ 


তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ | ৩৯. তারা চায় আল্লাহ্র জ্যোতি (৭১) তাদের! 98919152155 
করেন- হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ [মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত করতে; এবং আল্লাহ্‌ টা রা 
সালামা-এর যুগে ইসলাম ব্যভীত অনা [মানবেন না, কিন্তু আপন জ্যোতির পূর্ণউদ্ভাসনই ১৯০৮০:৩ ১ 

সব ধর্ম বিলীন হয়ে যাবে। (২), যদিও অপছন্দ করে কাফির । 54890 
চীকা-৭৫. এতাবেষে,দ্বীনের বিধানাবলী |৩৩. তিনিই হন, যিনি আপন রসূলকে (৭৩) ০151 0৮০ পা 
পরিবর্তিত করে লোকদের নিকট থেকে |পখ-নির্দেশ ও সত্যীন সহকারে প্রেরণ করেন, ৩৪১১৮৫৪০৪ড 





দুষখহণ করে এবংনিজেদের কিতাবাদির | এজন্য যে, সেটাকে অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর! 





£ 
মধ্যে অর্থ-সম্পদের লোভে ও [বিজয়ী করবেন (৭8), যদিও অপছন্দ করে 3 এগার PS 
Pe [মুশরিক । 2 5৩৮০5 1 
যেসব আয়াতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু ও SR #3, 4144 
77 ধন নারদ III 
ও গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, |করে (৭৫) এবং আল্লাহ্র পথ থেকে (৭৬) ০0544 
অরোপর্জনর নিমিত্ত সেগুলোর মধ্যে [নিবৃত্ত করে আর এসব লোক, যারা সঞ্চিত করে চর্বির 
ভ্রান্ত ও বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে।  |বাখে ্র্ণ ও রৌপ্য এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় দি কে ১ রি 
জীকা-৭৬. ইসলাম থেকে এবংবিশ্ববুল [করেনা (৭৭); তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন | 54৫ 








বেদনাদায়ক শত 881558১5549 


আনমল _ ২ 


সরদার সা্লারাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসা্লায-এর উপর ঈমান আলা থেকে 
ভীকা-৭৭. কার্পণ্য করে ও সম্পদের 
প্রাপ্যাদি আদায় করেনা এবং যাকাত দেয়না; 

শানে নুযূলঃ সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত যাকাতে বাধ প্রদানকারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা পাদ্রী ও সংসার-বিরাগীদের 
অর্থ -লিপ্‌সার কথা উল্লেখ করেন, তখন মুসলমানদেরকে সম্পদ সঞ্চয় করা ও সেটার প্রাপ্য আদায় না করার ক্ষেত্রে সতর্ক করে দিয়েছেন। 

হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত, যে মালের যাকাত প্রদান করা হয়েছে সেটা "সঞ্চিত সম্পদ' নয়- চাই, তা মাটিতে পুঁতে 
রাখা সম্পদই হোক আর যে মালের যাকাত প্রদান করা হয়নি তা সঞ্চিত সম্পদ', যার উ্লেখ কোরআন পাকের মধ্যে করা হয়েছে যে, সেটার মালিককে 
তা দ্বারা দাগ দেয়া হবে । রসূল করীম সাল্লান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সাহাবীগণ জিজাস' করলেন, "স্বর্ণ ও রৌগ্যের তো এ অবস্থা হলো; 
সুতরাং কোন্‌ সম্পদই উত্তম. যাকে সঞ্চয় করা যাবে?” হুযূর ফরমালেন, “যিক্রকারী জিহবা, শোকরকারী অন্তর, সতী স্ত্রী, যে ঈমানদারকে তার ঈমানের 
ক্ষেত্রে সাহায্য করে, অর্থাৎ পরহ্যেগার হয় যে, তার সঙ্গ দ্বারা আল্লাহ্‌র আনুগতা ও ইবাদতের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় ।” (ইমাম তিরমিবী এটা বর্ণনা করেন।) 


মাস্আলাঃ সম্পদ সংগ্রহ কর মুবাহ বৈধ) মন্দনয: যদ সেটার 'দেয়' পরিশোধ করা হয়। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও হযরত তালা প্রমুখ 








সাহাবী সম্পদশালী ছিলেন। আর যেসব সাহাবী সম্পদ সঞ্চয় করাকে ঘৃণা করতেন তারা ওঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন না। 

চীকা-৭৮. এবং ভীষণ উত্তাপের কারণে সাদা বর্ণের হয়ে বাবে, 

টীকা-৭৯. শরীরের সমস্ত পার্শ্ব ও দিকে এবং বলা হবে- 

চীকা-৮০. এখানে একথা বর্ণনা কৰা হয়েছে যে, শরীয়তের বিধানাবলী চাততমাসসমূছের উপর দির্ভরণীল, যেগুলোর হিলাৰ চন্তের সাথে সপপর্চিত। 
টীকা-৮১. এখানে 'আল্লাহুর কিতাব ' দ্বারা হয়তো 'লওহ-ই-মাহ্ফ্য (সংরক্ষিত ফলক) অথবা 'বোরআন মজীদ' কিংবা এ 'নি্দেশ' বুঝানো হয়েছে, যা 
(পালন করা) তিনি আপন বান্দার উপর অপরিহার্য করেছেন। 

চীকা-৮২, তিনটা পরপর মিলিও- লন, খিলহদ ও মুহররম । আর একটা পৃথক - “রজব'। আরবের লোকেরা অন্ধকার যুগেও এসব মাসের স্বান 
করতো এবং সেগুলোতে যুদ্ধ-বিখহ হারাম জান করতো। সৃতরাং ইসলামেও এ মাসগুলোর সম্মান ও মহ আরে বৃদ্ধি করা হয়েছে। 

টীকা-৮৩. পাপাচার ও নির্দেশ অমান্য 
'ার [55] করা ছারা 


এগ] [4 টা তাদের সাহায্য ও মদদ 
ইরা লি পর 
[জপ এটা হজ. NE oe rs 


রেবেছিলে, ৫8 হয়। আর এবানে 'শাহুর-ই-হারাম' 
০০১১১৪৯১৬1০ 9 (সন্বানিত মাস)-এর সম্থানকে অপর 


মাসের দিকে পিছিয়ে দেয়া বুখানোই 

0৫/১/৪৪০৩) | উ অাুগে আরবের লোকরা 

ও SEES | হৰক ও রজব এর সমন ও হছে 
66314545426 | বিশ্বাসী ছিলো। সূত 

ৰড 00928 | তে, তথন তা আদর পট সপ 


? কষ্টকর মনে হতো । এ কারণে, তারা 
5১৫74461445 | এমনই করতো যে, এক মাসের সমান 
সৰ্বদা শুদ্ধ করে এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ অপরমাসের দিকে সরিয়েদিতে লাগলো । 
খোদাভীক্দের সাথে আছেন (৮৪) । মৃহর্রমের সম্মান সফরের দিকে সরিয়ে 


মুহররমে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতো এবং এর 
6549341 


পরিবর্তে সফরকেই 'মাহে-হাবাষ' 
০১৮ েস্বানিত মাস) রূপে স্থির করে দিতো 
46064881442 | ৰং যখন ভা থেকেও তার সমান 
PEE প্রদর্শনকে সরানোরপ্রয়োজনমনেক্রতো 
৯1৮০৮১১৫৫৮৮ | তখন সেমাসেও যুদ্ধ হালাল করে নিতো 
সুভ 2 ১ | এবংরবিউল আডয়ালকে'সন্বানিত মাস 
4৪% | হিসাব স্থির করতো । এভাবে 'সগ্মান 
|তাদের চোখে ভাল লাগে; এবং আল্লাহ্‌ প্রদর্শন’ বছরের সমস্ত মাসেই ঘুরতে 
কাকিরদেরকে সংপখ প্রদান করেন না। থাকতো। এমনকি তালের এ ধরণের 
কর্মকাণ্ডের ফলে 'সগ্বানিত মাসগুলো'র 
০১১৮১০ বিশেষতৃই আর অবশিষ্ট থাকেনি। 
এভাবে তারা হচ্দুকেনিভিন্ মাসের মাধ ঘুরাতে থাকলো । দিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিদায় হচ্ছে ঘোষণা করলেন, 'নাসী' 
(০75 ) বা সময়কে পিছিয়ে দেয়ার মানগুলো গত হয়ে গেছে। এখন মা্সসমূহের সময়সূচী আল্লাহ্রই নির্াণ অনুসানেই সংরক্ষণ করা হবে এবং 
কোন নাসকেই আপন অবস্থান থেকে হটানো যাবেন: । আর আয়াতের মধ্যে নাসী' ( ৮_ ) (সময়কে পিছানো) নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং 
কুফরের উপর কুফরের বৃদ্ধি" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা, এতে সম্মানিত যাসসমূহে যুদ্ধ হারাম হওয়াকে হালাল জানা এবং খোদার হারামকৃত 
মাসকে হালাল করে নেয়া পাওয়া যায় 
চীকা-৮৬. অর্থাৎ মাহে হারাম’-কে অখবা এ পেছনে হটানোকে 


ীকা-৮৭. অর্থাৎ সম্মানিত মাস' চারটাই থাকবে। এটাতো মেনে চলে, কিনতু সেগুলোর বিশেষত ভেঙ্গে আত্যাহ্র নির্দেশের বিরোধিতা করে, যেমাস হারাম 























ছিলো সেটাকে হালাল করে দিয়েছে; সেটার স্থলে অপর মাসকে হারাম বলে স্থির করে নিয়েছে। 
টীকা-৮৮. এবং সফর করতে ভয় পাও? 


শানে নুযূলঃ এ আয়াত তাবুকের যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তাবৃক একটা স্থান। সিরিয়ার পারবে, মদীনা তৈয়্যবাহ্‌ থেকে চৌন্দ 
“মানযিল' * দূরত্বে অবাস্থিত। নবম হিজরী সনের রজব মে তারেফ' থেকে ফিরে আসার পর বিশ্বকু সরনারসাললপ্লাহুতা-আল আলায়হি সালাম 
খবর পেলেন যে, আরবের খৃষ্টানদের ডক্ালীতে রেমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস রোম ও শাম (সিরিয়া)-বাসীদের নিয়ে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করেছে। 
আদ তারা মুসলমানদের উপর হামলা করার ইচ্ছা রাখে, তখন হর বশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে জিহাদের 
নির্দেশ দিযেছিলেন। 

এ সময়টা অত্যন্ত অভাব, দুর্ভিক্ষ এবংশ্রধর গরমের ছিলো । এমনকি প্রতি দু'জন লোক একেকটা মাত্র খেজুর খেয়ে দিন কাটাতেন। দূর-পাল্লার অভিযান 
ছিলো । শত্ৰু সংখ্যাও বিরাট এবং শক্তিশালী ছিলো । এ কারণে কোন কোন গোত্রের লোকেরা (ঘরে) বসে রইলো এবং তাদের নিকট জিহাদে যাওয়া খুবই 
কষ্টসাধ্য মনে হলো। এ যুদ্ধে অনেক নুনাফিকেরও মুখোশ উন্মোচিত হয়েছিলো এবং প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিলো । 

হযরত ওসমন গণী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ যুদ্ধে খুবই উচ্চ সাহসিকতার সাথে ব্যয় করেছিলেন । ১০ হাজার মুজাহিদকে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রদান করেন । দশ 
হাজার দিনার এ যুদ্ধে বায় করেছিলেন : এতছাতীত নয়শ উট ও একশ ঘোড়া সাজ-সবঞ্জামসহ অতিরিক্ত দান করেছিলেন অন্যান সাহাবীগণ খুব খরচ 
করেছিলেন । তাদেরমধ্যো সর্বপ্রথম ছিশেশ হযরত আৰু রকর সিদ্দীক (রাদিযাল্লা তা'আলা আনহু), যিনি স্বীয় সমস্ত সম্পদ হাযির করেছিলেন । এর পরিমাণ 
ছিলো ৪০০০ দিৱহাম মুলোর সমান । হযরত ওমর (রায়ান তা'আলা আনহু) তার মোট সম্পদের অর্ডেক হাষির করেন। 

বিশ্বকুল সরলার া'সাপ। আলায়হি ওয়াসাল্লাম ত্রিশ হাজার জাহিদের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সহকারে রওনা দিলেন। হযরত আলী সুবতালা 
রাদিয়াল্লাহু আশছবে মদীনা তৈয়্যবাঝ্ [সুরাহ তাৰা তৰত 

রেখে যান । জ্াবদুল্লা্‌ ইবনে উবাই এবং 
তার সাথী সু ফিকপণ সানিয়াতুল বিপা ক্রম’ - ছন্স 

পৰ্যত গিয়ে সেখালেই খেনে গিয়েছিলো । | ৩৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কীহলো-| 

মুসলিম বাহিনী মধন “তবৃকে' দিয়ে | যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, "আল্লাহ্র পথে | চাপ 
উপস্থিত হলেন তখনতীরা দেখতে পেলেন [অভিযানে বের হও!" তখন তোরা ভারাক্রান্ত | UO Lr 
যে, কূপের মধ্যে পানির পরিমাণ খুব | হয়ে যমীনের উপর বসে পড়ো (৮৮)? তোমরা | রি 
্ল্প। তখন রসূল করীম সাল্লল্লাহু [কি পার্থিব জীবনকে, আখিরাতের বিনিময়ে || 

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেটার [পছন্দ করে নিয়েছো? এবং পার্থিব জীবনের 

পানি দিয়ে হাতে কু্ী করলেন । যার |সামগ্রীসমূহ আখিরাতের তুলনায় নয়, কিনু || 

বরকতে পানি ফুলে উঠলো। কৃপ ভর্তি 
হয়ে গেলো। সৈন্যবাহিনী ও তাদের 
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সমন্ত পণ্ড ভালভাবে তৃপ্ত হলো। হুযূর [3৯ 925৩] 











হিরাক্রিয়াস ছযুর সোল্াল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সত্য নবী বলে অন্তরে জানতো । এ কারণে, সে ভয় পেয়ে গেলো এবংহযুরের সাথে যুদ্ধ 
করেনি । হযুর চতুর্দিকে সৈন্য প্রেরণ করলেন সুতরাং হযরও খালিদকে চারশতের ন্রধিক অস্থারোহী সৈন্য সহকারে আকীদর, দু'মাতুল জুনদাল-এর 
শাসকের বি্দ্ধে ধেরণ করেছিলেন: আর এরশাদ করেছিলেন, “তোমরা তাকে বন্য গাভী শিকাররত অবস্থায়ই বন্দী করে নাও!” সুতরাং তাই করা হলো । 
যখন সে বন্য গাভী শিকারের জন্য আপন কিল্লা থেকে বের হয়েছিলো, তখন হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ) তাকে গ্রেফতার 
করে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লায)-এর দরবারে হাযির করলেন । হুযুর জিযযা (কর) নির্ধারিত করে তাকে ছেড়ে দিলেন। অনুরূপভাবে, 
আল! -এব শাসকের প্রতি ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হলো এবং জিয়া" -এর উপর চুক্তি করলেন। 

ফেরার সময় যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা-আলা আলায়হি ওয়াসা্াম মদীন ইনার কাছাকাছি তাশরীফ আনলেন, তখন যেসব লোক জিহাদে অংশখহণ 
সা করে পেছনে রয়ে গিয়েছিলো তারা হাখির হলো। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা-আল'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামকে এরশাদ ফরমালেন, “তোমরা তাদের 
মধ্যে কারোসাথে কথা বলবে লা, নিজেদের নিকটে বসাবেনা সবতক্ষণ পর্যন্ত জামি পুনরায় অনুমতি নাদিই।” সুতরাং মুসলমানগণ ডাদের থেকে সুখ ফিরে 
নিলেন। এন কি পিতা ও ভাইয়ের প্রতিও তারা দৃষ্টিপাত করেন নি। এ প্রসঙ্গে এ পবিত্র আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। 


ীকা-৮৯. অর্থাৎ দুনিয়া এবং এর সমস্ত সামী ক্ষণস্থায়ী আর আখির'ত ও এর সমস্ত নি'মাত চিরস্থায়ী । 
ট্রীকা-৯০. হে মুসলমানগণ! রসূল বীম সাল্লাল্লাহু তা'আল! আলায়হি ঙবাসাল্লামে নির্দেশ মোতাবেক; তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা- 





= এক মানখিল = যোল মাইল 


ঢীকা-৯১. যারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ও অনুগত হবে। অর্থ এ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় নবী সাল্লান্া তা'আলা আলারহি ওয়াসান্লাযের সাহায্য 
ও তার স্বীনকে সমমান প্রদানের জন্য নিজেই িশ্বাদার। সুতরাং যদি তোমরা রসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালনে তবরা 
করো তবে এ সৌভাগ্য তোমরাই লাভ করতে পারবে। আর যদি তোমরা অলসতা করো তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্য লোকদেরকেই আপন নবীর সেবার 


সৌভাগা দ্বারা সম্মানিত করবেন । 


চীকা ৯২. অৰ্থাৎ হিজরতের সময় মকা মুকার্ামাহ্‌ থেকে যখন কাফিরগণ “দাকরাদ্ওয়াহ’-এব মধ্য হুযূরের বিরুদ্ধে ডাকে শহীদ করা ও বন্দী করা 


ইত্যাদি সন্দ ধরণের বিভিন্ন পরামর্শ করছিলো। 


ীকা-৯৩. বিশ্বকুল সরদার সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর সি্দীকু রাদিয়া্লাহ তা'আলা আলছ, 
চ্ীকা-৯৪. অর্থাৎ হিস্বকুল সরদার সালা তা'আলা স্বালায়হি ওয়াসাগাম হযরত আবু বকর সিদীক্‌ রাদিয়ারা তা'আলা আনহকে- 


লারা £১০ 





অবতীর্ণ করেন (৯৫) এবং তাকে এমন এক 
|সেন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করেছেন, যা তোমরা 
[দেখোনি (৯৬) এবং তিনি কাফিরদের কথা 
|নীচে নিক্ষেপ করেছেন (৯৭); আল্লাহ্র কথাই, 
সর্বোপরি; এবংআল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, ্রজ্ঞময়। 
৪১. অভিযানে বের হয়ে পড়ো, চাই হালকা 
প্রাণে হোক, চাই ভারী হৃদয়ে হোক (৯৮) এবং 
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মাস্আলাঃ হযরত আবু বকর সিদীক্‌ 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাহাবী হবার 


গীকা-৯৫, এবং হৃদয়কে প্রশান্তি দান 
করেছেন 

চীকা-৯৬. ‘সেগুলো’ দ্বারা ফিরিশ্তাদের 
সৈনাবাহিনী বুঝানো হয়েছে যারা 
কাফিরদের গতিধারা অন্য দিকে ফিরিয়ে 
দিয়েছিলেন এবংতারা তাদেরকে দেখতে 
পাতনি । আর বদর, আহযাব এবং 
ছুনায়নের যুদ্ধসমূহেও তাদেরকে অদৃশ্য 
সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করেছিলেন। 
চীকা-৯৭, কুফর ও শির্কের প্রতি 
আহ্বানকে নীচু করেছিলেন; 
চীকা-৯৮. অর্থাৎ আননদচিতে হোক 
অথবা নিরানান্দে । অপর এক অভিমত এ 
যে, শক্তি সহকারে কিংবা দুর্বসতা সহকারে 
এবংযুদ্ধ সরগ্রাম ব্যতীত কিংবা সরঞজাস 
সহকারে। 

ঢীকা-৯৯. অর্থাৎ জিহাদের সাওয়াব 
বসে থাকা অপেক্ষা উত্তম সুতরাং 
ষথামথভাবে প্রস্তুতি নাও, অলসতা 
করোনা। 





* এ খেকে দুণট যাস্আলা জানা যায়ঃ এক) হযরত আবু বকর সিদ্দা্‌রাদয়া্াহ ছান্ছর সাহাবীত্‌কাচাভাবে হমাণিত ৷ তাকে "সাহাবী" বলে মেনে 
লা ঈনালী ও হান খিাপি অতর্ভ্ত। নৃতরাৎ এবিষয়ে অবিশ্বাস করা “দুর ই) সিন্দীকে আকবরের মর্যাদা হারা আলায়হি 
মাসালা পর সর্বাপেক্ষা উর্ধে ৷ কারণ, ডাকে আপা তা “থালা হু (দঃ)-এর “ছিতীয়” বলেছেন । এ কারণেই হুর (দঃ) ডাকে আপন মুস্লার 
ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন ।তিনি চার উরসের সাহাবীঃ টার মাতা-পিতাও, তিনি নিজেও, তীর সমস্ত সন্তান-স্তরতিও এবং ভার পৌত্র-পৌতরীও (সাহাবী); 
যেমন হযরত যুসূফ আলায়হিস্‌ সালাম চার উরসের নবী। এটা তাঁরই বৈশিষ্ট্য । 


একথাও জানা সায় যে, হুযূর (দঃ) এর পর খিলাফত হযরত সিন আক্ববেবই ৷ খোদ্‌ আন্তাহ তা'আলা ডাকে “ছিগীয়” হবার সর্মাদায় তৃষিত 
করেছেন । সুতরাং তাকে তৃতীয়/চুর্ঘ ইত্যাদি কে করতে পারে? তিনি ডো ইন্তিকালের পর কৰরেও দবিতীয়': হাশর যয়দানেও ফিতীয় হবেল। (নূরুল 


ইরফান) 


ভীকা-১০০. এবং পার্থিব লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং কঠোর পরিপ্রম ও কষ্টের আশংকা না থাকতো, 
টীকা-১০১. শানে নৃযূলঃ এ আয়াত এসব মুনাফিকের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাবৃকের যুদ্ধে না গিয়ে পেছনে রয়ে গিয়েছিলো । 
টীকা-১০২. এসব মুনাফিক; এবং এভাবে ক্ষমা চাইবে- 


'চীকা-১০৩. মুনাফিকগণ এ ক্ষমা চাওয়ার পূর্বেই খবর দিয়ে দেয়া অদৃশোর সংবাদ প্রদান ও নবূয়তের প্রমাণাদির শামিল। সুতরাং যেভাবে এরশাদ 
করেছিলেন সেভাবেই সংঘটিত হয়েছিলো এবং তারা এ-ই অভূহাতই পেশ করেছিলো এবং মিথ্যা শপথ করেছিলো 


টীকা-১০৪. মিথ্যা শপথ করে 


















মাসছালাঃ এ আয়াত থেকে পি [দুলাল ডক ইট 

হলো যে, মিথ্যা শপথ করা ধাংসের 

কারণ । 1৪৯. যদি কোন নিকটবর্তী সম্পদ কিংবা 

ডীকা-১০৫, 35122 (আল্লাহ্‌ মধ্যম ধরণের সফর হতো (১০০), তবে তারা 14954480585 
(অবশ্যই আপনার সাথে যেতো (১০১); কিন্তু রতি 

আপনাকে ক্ষমাকরুন:) বাক্য দ্বারা বক্তব্য রা 

আসা তলের উপরতো কট্টর পথ ঘন হলো: এ 

সম্োধিতজনেরতাখীম ও সম্মানের মধ্যে এবং এখন আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে Ee tet 

বিশেষ জোর দেয়ার জন্যই ।আর আরবী |(১০২), “পারলে আমরা অবশ্যই তোমাদের তি 

ভাষায় এ পরিভাষা সুপচলিত যে, [সাথে চলতাম (০৩)।" তারা নিজেদের 5৮45 

আবার ই | | আস্মাতলোকেই ধংস করছে (১০৪) এবংআ্াহ্‌ $7৫58545 $ 

ক্ষেত্রে এ ধরণের বাহ ব্যবহার কা হু [জানেন যে, তারা নিশ্চয় নিশ্চয় মিথ্যাবাদী । 

ক্ৰাধীআয়ায় (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু) এ 

ভার শেফ শরীফে বলেছেন, “যে কেউই সস’ 

এ বাক্যকে 'অসপ্তোহ প্রকাশ’ বলে ধরে | ৩. আল্লাহ্‌ আপনাকে ক্ষমা করুন (১০৫), | তি 

নিয়েছে সেডুল করেছে। কারণ,তাবুকের [আপনি তাদেরকে কেন অনুমতি দিলেন,যতক্ষণ |. Sar sss এ 

যুদ্ধে হাযির না হওয়া এবং ঘরে বসে | পর্যন্ত আপনার নিকট স্পষ্ট হয়নি সতাবাদীরা পে 

থাকার জনা অনুযতিগ্রাথীদেরকে অনুমতি [এবং প্রকাশ পায়নি যিথ্যাবাদীরা । 

পেযাব াদেয়া উই হযরত (সাল্লাল্লাহু |৪ ৪. এবং এ সব লোক, যারা আল্লাহ্‌ ও 

তালা লামিয়া) এর কি্াযত-দিবসের উপরঈমান রাখে, তা মুটি Et 

ইখতিযারচু্ত ছিলো এবং তিনি (দঃ) প্রার্থনা করবে না এ থেকে যে, লিজেদের সম্পদ AB 

এম্মা ধীন ছিলেন। সৃতরাংআয়াহ [ও জীবন দ্বারা জিহাদ করবে; এবং আল্লাহ খুব % 

ইরা হর 17877 জানেন পরহেষ্ণারদেরকে। 

(সুতরাং আপনি তাদের মধ্য থেকে তারাই, রা গলা সে SEI GIANTS 

যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন)। কাজেই, [রাখেনা (১০৬) এবং যাদের অন্তর সংশয়ে 84858787490 


টি লি? ৮১ 
তাদেরকে অনুমতি দিলেন?) এরশাদ 
ফরমানো অসন্তোষ প্রকাশের জন্য নয়; 
বরং এ কথাই প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, 
আপনিযদি তাদেরকে অনুমতি নাদিতেন, 
তরুও ভালা লিহাদে অংশগ্রহণকারী 


2৯ 


ছিলেনা আর 22 2$155 
-এর অর্থ এ যে, “আল্লাহ্‌ আপনাকে ক্ষমা করুন! গুনাহ্র সাথে তো আপনার কোন সম্পর্কই নেই। এতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্যাম-এর পূর্ণ সন্মান ও মর্যাদা প্রকাশ, তার অন্তরকে প্রশান্তি ও শান্তনা প্রদানই উদ্দেশ্য যেন 74 
ভার বরকতময় হৃদয়ে কোন প্রকার বোঝা অনুভব না হয়। 


টীকা-১০৬. অর্থাৎ মুনাফিকগণ 
টীকা-১০৭. না এদিকের হলো, না ওদিকের; না কাফিরদের সাথে থাকতে পারলো, না মুমিনদের সঙ্গে থাকতে পারলো । 
টীকা-১০৮. এবং জিহাদের ইচ্ছা পোষণ করতো, 


[পড়েছে। সুতরাং তারাতো আপন সংশয়ে 
খরস্ত (১০৭) ৷ 


|5৩. যদি তাদের বের হবার ইচ্ছা থাকতো 
(১০৮), তবে তজ্জন্য সরঞ্জাম পর্ন করতো । 























'চীকা-১০৯. তাদের অনুমতি চাওয়ার উপর 

ঢীকা-১১০. “যারা বসে রয়েছে' দাবা স্ত্রীলোক, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, অসুস্থ এবং পঙ্গু লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে। 
ীকা-১১১, এবং বিভিন্ন মিথ্যা কথা বানিয়ে ফ্যাসদ সৃষ্টি করতো; 

টীকা-১১২. যারা তোমাদের কথা তাদের নিকট পৌছায় 


চীকা-১১৩. এবং তারা আপনার সাহাবীদেরকে দীন থেকে নিবৃত্ত রাখতে চে করেছিলো: যেমন, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সূলূল মুনাফিক উহুদ 
যুদ্ধের দিনে করেছিলো ঘে. মুসলয়ানাদেরকে বিভা করার জন্য স্বীয় দল নিয়ে ফিরে গিয়েছিলো। 

লানায ত] টীকণ-১১৪. এবং তারা আপনার কর্ম 
পণ্ড করার জন্য এবং দীনের মধ্য 
ফ্যাসা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্যে অনেক 
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ধরণের চক্রান্ত ও প্রতারণা করেছিলো । 
'ীকা-১১৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নিকট থেকে সমর্থন ও সাহায্য 

চীকা-১১৬. এবং তীর হীন বিজয়ী হলো 


জীকা-১১৭, শানে সুষূলঃ এ আয়াত 
জু ইবনে বায়স সুনাফিকের প্রসঙ্গে 
অবতীর্ণ হয়েছে। যখন নবী করীম 
সললাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধের জন্য সৃতি 
গ্রহণ করেছিলেন তখন জুদ ইবনে কয় 
বললো, "হে আল্লাহ্র রসূল! আমার 
সম্প্রদায় জানে যে, আমি স্ত্রীলোকদের 
প্রতি বড়ই আসক্ত । আমার সন্দেহ হচ্ছে 
যে, আমি রোমান স্ত্রীলোকদের দেখলে 
নিজেকে সামলাতে পারবোনা । একারণে, 
আপনি আমাকে এখানেই থেকে যাবার 
অনুমতি দিন। আর ইসব স্ত্রীলোকের 
কফিৎনায় ফেলবেন না । আপনাকে আমার 
সম্পদ দারা সাহাস্য করবো ।” হযরত 
ইবনে আববাস রাদিয়ান্লা্‌ আনহা 
বলেন, “এটা তার চালবাজিই ছিলো । 
এতে মুনাফিকী ব্যতীত অন্য কোন কারণ 
ছিলোনা ।" রসূল করীম সাল্সারাহ্‌ 
ডা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার 
দিক থেকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে 
নিলেন এবং তাকে অনুমতি দিয়ে 
দিলেন। তার প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ 
অবতীর্ণ হয়েছে। 


ীকা-১১৮, কেননা, জিহাদ থেকে 


বিরত থেকে যাওয়া এবং রসূল করীম 
শাস্লাল্লাহ তা'আলা আলামছি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বিরোধিতা করাই হচ্ছে মহা ফিৎনা। 


টীকা-১১৯. আর আপনি শত্তর উপর বিজয়ী হন এবং 'যুদ্ধে পরিত্যক সম্পদ (গণীমত) আপনার হাতে আসে, 

টীকা-১২০. এবং কোন প্রকার কটের সন্থৰীন হন 

টীকা-১২১. অর্থাৎ মুনাফিকগণ যে, চালাকীর সাথে যুদ্ধে না গিয়ে, 

টীকা-১২২. হয়ত বিজয় ও যুদ্ধে পরিত্যক্ত সম্পদ (গণীমত) পাওয়া যাবে অথবা শাহাদাত ও মাগফিরাত । কেননা, মুসলমান যখন জিহাদে যান তখন 


যদি তিনি বিজয়ী হন, তবে তিনি বিজয়, গণীমত এবং মহা সাওয়াব লাভ করেন। আর যদি আল্লাহর পথে নিহত হন, তবে তার শাহাদাত লাভ হয়, যা 


তার সর্বোচ্চ লক্ষাই হয়। 

ীকা-১২৩. এবং তোমাদেরকে আদ ও 
সামূদ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের যতই ধ্বংস 
করবেন। 

চীকা-১২৪. তোমাদেরকে হত্যা ও 
েফতারের শান্তিতে আক্রান্ত করবেন। 
টীকা-১২৫. যে, তোমাদের কি পরিণতি 
হয়? 


টাকা-১২৬. শানে নুযূলঃ এ আয়াত 
জুদ ইবনে ব্যয় মুনাক্ষিকের প্রত্থাত্তরে 
নাধিল হয়েছে, যে জিহাদে না যাবার 
অনুমতিপ্রার্থনাকরার সাথে সাথেএকথাও 
বলেছিলো, “আমি আমার সম্পদ দ্বারা 
সাহায্য করবে৷ ৷" এর জবাবে আল্লাহ্‌ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন হাবীব 
বিশ্বকৃূল সরদার সার্লাপ্াহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের পক্ষে এরশাদ 
করলেন, "তোমরা খুশী হয়ে দাও কিংবা 
নাখোশ হয়ে দাও- তোমাদের মালগ্হণ 
করা হবে না।" অর্থাৎ রসূল করীম 
সাল্লান্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
তাগ্রহণকরবেননা । কেননা, এ দেয়াটা" 
আল্লাহ্র জন্যই নয়। 

চীকা-১২৭. কেননা, তাদের উদ্দেশ্য 
আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা নয়। 
টীকা-১২৮. সুতরাং সেই মাল তাদের 
পক্ষে শান্তির ঝারণহলো না, বরংশান্তরই 
কারণ হলো। 

চীকা-১২৯, অর্থাৎ ুনাফিকগণ; এর 
উপর যে, 

টীকা-১৩০. অর্থাৎ তোমাদের ধর্মের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, মুসলমান; 

ডীকা-১৩১, তোমাদেরকে ধোকা দিচ্ছে 
ও মিথ্যা বলছে 

টীকা-১৩২. যে, যদি তাদের মুনাফিকী 
অ্রক্কাশ পেয়ে খায়, তখনতো মুসলমানগণ 
তাদের সাথে তেমনি ব্যবহার করবে, 
যেমন মুশরিকদের সাথে করেছেন। এ 
কারণে, তারা তাদের বাতিল আক্ীদাকে 
গোপন করে ( +2 ) নিজেরা 
নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ 
করছে। 


নার্ভ 





[কোন্‌ জিনিসের অপেক্ষা করছো? কিন্তু দু'টি 
[মঙ্গলের মধ্য থেকে একটারই (১২২) এবং 
[আমরা তোমাদের উপর এ প্রতীক্ষায় রয়েছি যে, 
(আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর শাস্তি আপতিত করবেন: 
[তারই নিকট থেকে (১২৩) অথবা আমাদেরই 
[হাত (১২৪)। সুতরাং তোমরা এখন প্রতীক্ষা 
[করো । আমরাও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা 
করছি (১২৫)।" 
৫৩. আপনি বলুন, “সানন্দে ব্যয় করো অথবা 
1 তোমাদের নিকট থেকে 
কখনো গৃহীত হবেনা (১২৬); নিশ্চয়, তোমরা 
নির্দেশ অক্ান্যকারী 


[হা, সেসব লোক ভয় করে থাকে (১৩২)। 
24. যদি পায় কোন আশ্রয়স্থল অখবাগিরিওহা 
[কিংবা সঙ্ধুলান-স্থান, তবে অবাধ্য হয়ে সেদিকে 
[ফিরে যাবে (১৩৩) । 
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ভীকা-১৩৩. কেননা, তাদের অন্তরে আরলাহ্র রসূল সাললন্লা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের বিদ্বেষ বিরাজ করছে। 


ভীকা-১৩৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত যুল-বুয়ায়সারাহ তামীযীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এ বাক্তির নাম- 'হারক্স ইবনে যূহায়র'। এ লোকটাই হচ্ছে 
খাবেজী সম্প্রদায়ের মূল ও বুনিয়াদ। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম গণীমতের মাল 
বন কলপছিলেন। তখনযুল-খোয়ায়সারাহ্‌ বললো, “হে আবন্লাহ্র রসূল! ইনসাফ করুন!” হুযুর (সাল্লান্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, 
“তোমার অনিষ্ট হোক! আমি ইন্সাফ না করলে ইনসাফ কে করবে?” হযরত ওমর (রাদিয়ারাহু তা'আলা আনহু) আবেদন করলেন, “আমাকে অনুমতি 
দিন, আমি এ মুলাফিকের পর্দান উড়িয়ে দিই।" হুযুর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন. “তাকে ছেড়ে দাও! তার আরো এমন সঙ্গী ও অনুসারী রয়েছে যে, তোমরা 
তাদের নামাহগুলোর সন্ুখে নিজেদের নামাযগুলোকে এবং তাদের রোযাগুলোর সুখে নিজেদের রোযাগুলোকে ভুচছ্জান করবে । আর তারা কোরআন 
পড়বে এবং তা ভাদের কণ্ঠসমূহের লীচে লামবেনা। তারাবী থেকে এমনিভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকায় থেকে" 


চীবগ-১৩৫. সাদকাহ্‌সমূহ 
ীকা-৩৩৬. যেন, (তিনি) আমাদের উপর আপন করুণাকে গুশস্ত করেন এবং আমাদেরকে এমন ধনী করেন যেন সৃষ্টির ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী না হই । 


ভীকা-১৩৭. যখন মুলাফিকগণ সাদকহসমূহ বন্টনের ক্ষেতে বিস্বকুল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করলো, 
তখন মহামহিম আল্লাহ্‌ এ আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করে দিলেন যে, সাদকাহ্সমূহের উপযুক্ত শুধু এ আট প্রকারের লোকই। এদেরই উপর সাদক্ছ্‌সমূহ 
বায় করাযাবে। এরা বাতীত অন্য কেউ 








ভু 





সূরা £৯ তাওবা 


লারা ৪১০ 












৫৮. এৰংতাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে, 


[আমরা আল্লাহ্রই প্রতি আসক্ত (১৩৬) । 
ক্রু’ 

৬০২ যাকাত তো এসব লোকেরই জন্য | 

(১৩৭)- যারা অভাবযন্ত, নিতান্ত নিঃস্ব, যারা 





সুতির মধ্যে, শ্মণতদের জন্য, আল্লাহ্র পথে 
এবং মুসাফিরদের জন্য । এটা বিধান আল্লাহ্র । 
আর আল্লাহ জ্ঞান ও পু্ঞায়য়। 





আট 














SISTED 
545৬৩ ৩ 
NA] 
















LL মানাখিল - ২. 











উপয়ুক্তনয়। আর রসূল করীম সালাহ 
তা'আলা আদায় ওয়াসান্যামের, 


সাদ বন্টনের ক্ষেতে আপনার সমালোচনা 9594982807 | সদকাহ্র মলের সাথে কোন সম্পর্ক 
[করে (১৩৪), সুতরাং যদি সেগুলো (১৩৫) 95 )4৮/4551 | নেই তার উপর এবং ভার বংশধরদের 
থেকে কিছু পায়, তবে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, আর যদি, 5 555554 || উপর সাদকাহসমূহ হারাম। সুতরাং 
[না পায়, তবে তখনই তারা নারায হয়ে যায়। সমালোচনাকারীতৈর জন্য আপত্তি 
৫৯. _ এবং কতই ভাল হতো যদি তারা নিকিতা se eral 
| তাতেই সতু্ট হতো, যা আল্লাহ্‌ওরসূল তাদেরকে | 25240525% 

দিয়েছেন এবং বলতো, “ল্লাহ্‌ই আমাদের টিটি 

জন্য যথেষ্ট, এখন আল্লাহ্‌ আমাদেরকে দিচ্ছেন নল 

[জাপন করুণা থেকে এবং আল্লাহর রস্লও: ৯%838744$ 


থাকেনি। এ 


'খিকমতা' হযরত আবূ 
বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আনহুর খেলাফত কালে অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। 


মাপ্আলাঃ  ঠ ৯৯ অভাব) হচ্ছে- এ ব্য, যায নিকট কিঞ্চিত সামী ররেছে। আন যতক্ষণ পর্যত তার নিকট এক বেলার জনা কিছু 


থাকে তার জন্য ভিক্ষা করা বৈধ নয়। 


এ (মিস্কীন বা নিতান্ত লিঃ) হচ্ছে ই ব্যক্তি, যার লিকট কিছুই নেই। সে ভিক্ষা করতে পারে ॥ 


৯৯৩৩ (যারা যাকাত সংযহ করে আনে) হচ্ছে তারাই. যাদেরকে ইমাম সাদকাহ সংগ্রহের কাজে নিয়োগ করেন । তাদেরকে ইমাম প্র পরিমাণ 
দেবেন, যা তাদের জনা এবং তাদের উপর নির্তরশীদের জন্য যথেষ্ট হয়। 


াস্আলাঃ যদি সাদকাহ্‌ সংগ্রহে নিয়োজিত বাক্তি ধনী হয় তবুও তা হণ করা তার জন্য বৈধ। 
মাল্আলাঃ সস সংহকারী" সৈয়দ কিংবা হাশেমী হলে, তবে তিনি যাকাত থেকে ্রহণ করবেন লা। 
'দাস্মুক্তি' ছারা উদ্দেশ্য এ যে. যেসব ক্রীঙদাসকে তাদের সুনিবেরা “মুকাতাব" ( ৩১ ) সাব্যস্ত করেছে তাদেরকে মুক্ত করা । 


“মুকাতাৰ’ ( 451 { ) হচ্ছে এসব দাস, যাদের জন্য তাদের মুনিৰ একটা নিদিষ্ট পরিমাণ মাল (অর্থ) নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, ও পরিমাণ পরিশোধ 
করলে তারা আহাদ হবে। তারাও উপাহস্ ॥ তাদেরকে সুক্ত করার জনয যাকাতের মাল দেয়া যাবে । 


"ণবস্তগণ'ঃ যারা কোন পাপ বাতীতই কম হয় এবং এ পরিমাণ সম্পদেরও মালিক নয় যে, তা দারা কণ পরিশোধ করবে । তাদেরকে ঝণমুভ করার 


জনা যাকাতের মাল থেকে সাহায্য করা যাবে। 
“আল্লাহর পথে ব্য করা” ছানা 'লাজা-লজামহীন মুজাহিদ এবং দন হাজীদের জন্য ব্যয় করা' বুঝানো হয়েছে। 
fe ৮} (ইবনে সাবীল) হচ্ছে- এসব মুসাফির, যাদের সাথে মাল-সামগরী নেই । 





যাস্ত্বালাঃ যাকাতদাতার জন্য এটাও বৈধ যে, সে এ সমন্ত শ্রেণীর লোককে যাকাত দেবে। এটা ও বৈধ যে, তাদের মধ্যে যে কোন এক শ্রেণীর লোককে 


| 


প্রদান করবে। 


মাস্তআলাঃ যেহেতু যাকাত উপরোক্ত লোকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেহেতু তারা ব্যতীত অন্য কোন খাতে তা ব্যয় করা যাবে না। না মসজ্িক্ 
দিৰ্মাণের কাজে, না মৃত ব্যক্তির কাফনের জন্য, না তার ঝণ পরিশোধ করার জন্য। 


যাস্আলাঃ যাকাত হাশেমী বংশের লোক, ধনী এবং তাদের ক্রীতদাসকে দেয়া যাবেনা এবং না কেউ তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং ভ্রীতপাসকেও দেবে: 
(ভোফসার-ই-আহমদী ও যাদারিক) 


চীকা-১৩৮. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার 





সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 2 
সানে সযুলঃ মুনাফিকগণ তাদের | কষ্ট দেয় (১৩৮) 'ভিনিতো কান! 355৩4221 
দেয় (৩৮) এবংবলে, “1 হি 
১৩৪ ফট সরদার | আপনি বলুন, “তোমাদের মঙ্গলের জন্যই কান b ৩ ৩ ৬৫ 
উজ হন ।" আল্লাহ্র উপর ঈমান আনেন এবং] CTE Lets 
করতো ।তাদেরমধ্ো কেউ কেউ বললো, | নদের কথায় বিশ্বাস করেন (১৩৯); আর USCS BO 
দির সলরালাহতা আল আলায়হি ০৫ 2890 
ওয়াসাল্লাম) অবহিত হয়ে যান, তবে 
আমাদের জন্য মঙ্গল হবেনা ৷” জাল্লাস 
ইৰ হা ৰফিক বতা তা 2/2587555 
যা ইচ্ছা বলবো, হের সামনে 499 
প্রতারণা করবো। আর শপথ করে [(১৪১); 166৩/৪%58% 
ফেলবো” তিনি তো কানই; তাকে যা ৮ রি রি 


বলে দেয়া হয় তা শুনে মেনে নিয়ে 


থাকেন।" এর জবাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা |৬৩. ঙ ৫৮1৮ 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন। আর ঠা 9৮4৩০ 


একথা এরশাদ করেন যে, যদি তিনি [তার জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে, যেখানে 
শ্রবণকারীও হন তবে তিনি মঙ্গল ও | সে স্থান্লীভাবে থাকবে । এটাই বড় লাঞ্ুনা। 
টিসি ote Sa |৬৪. সুলাফিকযা ভয় করে যে, তাদের (১৪২) 
ন |উপর কোন সূরা এমন নাখিল হয় কিনা, যা 
টাকা-১৩৯. না মুনাফিকদের বথায় [তাদের (১৪৩) অন্তরগুলোর গোপন কথা 
উপর। (১৪৪) ব্যক্ত করে দেৱে! আপনি বলুন!*বিদ্ধপ 
ীকা-১৪০. মুনাফিকগণ; এ জন্য যে, | করতে থাকো, আল্লাহ্‌ অবশ্যই প্রকাশ করবেন 
টাকা-১৪১, শানে নুযূলঃ মুনাফিকগণ [যার cst 
তাদের বৈঠকসমূহে বিশ্বকুল সরদার আ্লবক্িষ্প = = 
সাল্লান্পা তাআলা আলায়হি ওয়াসান্তাম- 
এর সমালোচনা করতো । আর মুসলমানদের নিকট এসে তা অস্বীকার করতো এবং আল্লাহর নামে বিভিন্ন শপথ করে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করতো 
এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর এরশাদ করা হয়েছে যে মুসলমাবদেরকে সন্তুষ্ট করার জনা বিভিন্নভাবে শপথ করার চেয়ে অধিকতর গুরুতর 
হচ্ছে আল্লাহ্‌ ও রসূলকে সন্তুষ্ট করা । যদি তারা ঈমান রাখতো, তবে তারা এমনি আচরণ কেনই বা করলো, যা খোদা ও রসূলের অসস্ষ্টিরই কারণ হয়। 
টীকা-১৪২. অর্থাৎ যুসলঘানদের 
চীকা-১৪৩. অর্থাৎ বুনাফিকদের 
চীকা-১৪৪. 'অস্তরসমূহের গোপন'কথা হচ্ছে - তাদের যুনাফিকীই এবং  বিছেষ ও শক্রুতা, যা তারা মুসলমানদের প্রতি রাখতো এবং গোপন করতো 


বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযাসমূহ দেখা, তার অদৃশ্যের সংবাদ জনা এবং তা বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাওয়ার 














পর মুনাফিকদের আশংকা হয়েছিলো যে, আল্লাহ্‌ এমন কোন সূরা নাযিল করছেন কিনা. যাতে তাদের রহস্যাদি ফাস করে দেয়া হবে এবংতাদের লাঞ্থুনা 
হবে! এ আয়াতে এরই বিবরণ রয়েছে। 

ভীকা-১৪৫, শালেনুযুলঃ তাবকের যুদ্ধে যাবার সময় মুনাক্ষিকদের তিন ব্যক্তির মধ্য দু'জন লোক রসূল করীম সাল্লাল্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়ালা 
সম্র্কেবিদ্ পবশাতঃ বলেছিলো, “ভিনি (দা) মনে করছেন যে. ভারা রো সত্রাজ্যোর বিরুদ্ধে বিজয়ী হবেন । এ কেমনই অবান্তৰ ধারণা!” অপর একজন 
তো কিছুই বলতো না, কিনু উক্ত মন্তব্যগুলো শুনে হাসতে থাকতো হু তু তা'আলা আলায়হি রাসা্লফ তাদের তলব করে এরশাদ ফরমালেন, 
“তোমরা এমন এমন খণছিলে?” তারা বললো, “আমরা তো পথ অতিক্রম করার জনয হাসি-কৌতুক বু কিছু নভোণাশো কথাবার্তা বলছিলাম ৷" এ 
প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদের এ বাহালা-অসহাত গৃহীত হয়নি। তাদের প্রসঙ্গে এটাই এরশাদ হয়েছে, যা সামনে এরশাদ হচ্ছে- 
টীকা-১৪৬. মাস্ত্বালাঃ এ আয়াত ছারা 
প্রমাণিত হলো যে, রসূল করীম সাল্লল্লাহু 
ক. তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে 
অকা 9304002505 | জী করা কুফর, তা যে ধরণেরই 
এস হোক না কেন, ভাতে কোন অভূহাতই 

30535] বাণ নয়। 

টাকা-১৪৭. তার তাওবাকারী হওয়া ও 
নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনার কারণে । 











ুহা্বদ ইবনে ইসহাক্রে অভিমতহচ্ছে- 

এট! দ্বায়া এ ব্যক্তির কথই বুঝানো 

৩৪ ১24৩) | হয়েছে, যে হাসা-বিদ্ধপ করতো, কিন্তু 

পিই (১৪৭),তবে স্ন্যান্যদেরকে শাস্তি দেবো; চত) {| হয মম কোন অপালীন যন 
এ কারণে যে, তারা অপরাধী ছিলো (১৪৮)। tes ডি] কল 

যখন এ আয়াত নাযিল হলো, তখন সে 

বল” ব্যক্তি তাওবা করেছে এবং নিষ্ঠার সাথে 

ঈমান এনেছে আর সে এপ্রার্থনা করেছে, 

৬৭. মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারীগণ এক হে প্রতিপালক! আযাকে আমার এ 

থলের একই বন্ধু (১৪৯), অসংকর্মের নির্দেশ ১৬৮৮ যাত্রাপথে শহীদ করিয়ে এমন মৃত্যু দান 

দেয় (১৫০) এবং সৎকর্মে নিষেধ করে (১৫১) LISI | < যাতে কোন বানতিই একথা বলতে 

|আর নিজেদের মুষ্ঠি বন্ধ রাখে (১৫২) ও তারা 99805 নাগারে_ 'আমি গোসল দিয়েছি, আমি 

আল্লাহকে ছেড়ে বসেছে(১৫৩):সৃতরাৎআল্লাহ্‌ 34415 | নাহ পৰিয়েছিওআমিদাফন করেছি! 


-ও তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন (১৫৪) । নিশ্চয় ৪৫১৮:১৩৯: 





সুতরাং অনুরূপই ঘটেছিলো । সে 
ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলো এবং 
এর পর তার লাশের কোন হদিসই পাওয়া 
যায়নি তার লাম য়া ইবনে হিয়ার 
আশজা'ঈ" । যেহেতু সে হযূর োললায়াহু 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর 
সমালোচন! থেকে নিজের জিহ্বাকে বিরত 
রেখেছিলো, সেহেতু ারতাওবা ওঈমান 
আনার তৌফিক লাত হয়েছে। 

ডীকা-১৪৬. এবং নিজেদের অপরাধের 











উপর অটল থেকে যায় এবং তাওবাও করেনি । 

ঢীকা-১৪৯. তারা সবাই মুনাফেকী ও অপকর্মের মধ্যে সমান। তাদের অবস্থা হচ্ছেএযে, 

চীকা-১৫০. অর্থাৎ কুফর ও অবাধ্যতার এবং স্লৃলতাহ স্যার তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লায়-কে অস্বীকার করার (ফিল) 

চীকা-১৫১, অর্থাৎ ঈমান, আল্লাহ্‌ ও রসূলের আলুগত্য এবং রসূল (স্ান্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসচ্াষ)-কে স্মায়ন করতে (বাধা দেয়) । 
চীকা-১৫২. আল্লাহর পথে বায় করা যেনে 

চীকা-১৫৩. এবংতারা রই আলুপতা ও সন্কৃষ্টি তালাশ করেনি; 

টীকা-১৫৪. এবং প্রতিদান ও অনুধহ থেকে বঞ্চিত করেছেন 


'টীকা-১৫৫. পার্থিব ভোগ-বিলাস ও কামোদ্দীপনাসমূহে, 

চীকা-১৫৬. এবং তোমরা বিলের অনুসরণ, খোদা ও রসূলের অন্রীকার করা এবং যু'মিনদের সাথে ব্দ্বিপ করার মধ্যে ভাদের পথকেই বেছে নিয়েছে 
ীকা-১৫৭. সেই কাফিরদের ন্যায়, হে যুনাফিকগণ! তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত । তোমাদের কর্ম নিদ্ধল | 
চীকা-১৪৮, অর্থাৎ মুনাফিকদের নিকট 


চীকা-১৫৯. গত হয়েছে এমন 
উন্মতদের অবস্থা সম্পর্কে কি অবগত 





হয়নি? আমি ভাদেরকে আমার নির্দেশের 

বিরোধিতা এবং নিজ রসূলগণের অবাধ 

হার কারণে কিভাবে ধস করেছি! | 86045526 
ীকা-১৬০ যারা তুফান দারা সাত ; Ese hd 
be তারা নিজেদের অংশ (১৫৫) ভোগ করে গেছে, mC রি 42 
টীকা-১৬১. যাদেরকে প্রচণ্ড বাতাস দ্বারা [অতঃপর তোমরা তোমাদের অংশ ভোগ করছো, মহা 
ধ্বংস করা হয়েছে। যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববরতীগণ তাদের অংশ: রি চিত, 
চীকা-১৬২. যাদেরকে ভূমিকম্প দ্বারা | ভোগফরে গেছে। আর তোমরাঅনর্থকআলাপ- i bee ৩৫6 


|আলোচনায় লিপ্ত হয়েছো, যেমন তারা লিপ্ত NB FART 
হয়েছিলো (১৫৬) । তাদের কর্ম বিনষ্ট হয়েছে- ভগ 9083 
উরে খালা ভেলা নি ওআধিরাত এবং সেসব লোকই ক্ষতির | 
খেকে) নি'মাত ছিনিয়ে নিয়ে ধ্বংস করা ' [মধ্যে রয়েছে (১৫৭)। | 
আন ৭ পা | ৭০. তাদের নিকট (১৫৮) কি তাদের; 
পূর্ববীদের সংবাদ আসেনি (১৫৯)? নৃহের! 


বিধ্বস্ত করা হয়েছে। 


টাকা-১৬৪, অর্থাৎ হযরত শো'আয়ব নিয়ন 
সম্প্রদায় (১৬০). “আদ (১৬১). সামূদ (১৬২) [ARPS 

অলায়ছিস্‌ সালাম-এর সংপ্রদায়, যারা |ও ইব্রাহীমের সম্প্রদায়, (১৬৩) এবং? 2৮ 

'মেঘ-দিবসের' শান্তি দারা ধ্বংসাণ | াদয়ানবাসীদের (১৬৪) এবংআর বস্িসমহের, 

হে বেগুলোকেউস্টযে দেয়া হয়েছে(১৬৫)? তাদের 

ীকা-১৬৫. এবং ওলট-পালট করে | রসূল সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের নিকট নিয়ে Pe BRD 

ফেলা হয়েছে। সেগুলো লৃত-সমপ্রদায়ের | এসেছিলেন (১৬৬)। সুতরাং আল্লাহ্র এ শান ৪৩ ৩86৫49655 

বস্তি ছিলো। 

া'আলাউপরোক ছাদের 

১ করেছেন_ ডু যে, |আত্বাগ্ডলোর উপর অত্যাচারী ছিলো (১৬৮)। 

সিৰিয়া, ইরাক, ইয়েমেন, যেগুলো | ৭>. এবংসুসলমান নর ও মুসনমান নারীগণ ২১5 

'আরবভূমির একেবারেই নিকটবর্তী, এসব [একে অপরের বন্ধু (১৬৯); সংর্মের নির্দেশ ্ তি ৮৩95 ie’ 

শহরেউপরোক ্রংসাপ্তস'্রদায়গুলোর | দেয় (১৭০) এবং অসৎ কর্মে নিষেধ করে; ৬৪৮৪৭ 

ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিলো; আর নামায কায়েম রাখে, যাকাত প্রদান করে এবং টাটা 

আরবের লোকেরা এসব স্থানের উপর [আল্লাহ্‌ ও (তার) রসূলের নির্দেশ মান্য করে । ঘা লো 

দিয়ে প্রায়শঃ যাতায়ত করতো। | ভারা হচ্ছে বসব লোক, যাদের উপর আল্লাহ্‌ চু ৫ EB 


করার পরিবর্তে নিজেদের রসূলগণ 
আোলারহিসু সালাম)-কে অন্বীকার 
করেছিলো; যেমন হে মুনাফিক 
কাকিরগণ! তোমরা করছে|। তয় করো যেন তাদেরই মতো কঠিন শান্তির শিকার না হও । 


টীকা-১৬৭. কেননা, তিনি প্রজ্ঞাময়, বিনা অপরাধে কাউকেও শাস্তি দেননা; 

চীকা-১৬৮. অর্থাৎ- কুফর এবং নবীগণ আোলাযহিযুস্‌ সালাম)-কে অন্রীকার করে শাস্তির উপযোগী হয়েছে। 
ভীকা-১৬৯, এবং পরস্পর ছ্বীনী ভালবাসা ও বর্ণ সহযোগিতা রাখে এবং একে অপরের সাহায্য ও সহযোগিতাককারী, 
টীকা-১৭০. এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের উপর ঈমান আনার এবং শরীয়তের অনুসরণের 











চীকা-১৭১. হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ থেকে বর্ণিত, বেহেশতের অধ যুক্ত, লালবর্ণের রুবী পাথর এবং যবরজদ পাথরের অন্াণিকা 
মু'যিনদেরকেই দেয়া হবে । 

টীকা-১৭২. সমস্ত নি'মাতের মধো সর্বশেষ ও আল্লাহর আশেকগলের সর্বাপেক্ষা বড় আকাংখা। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে তার হাবীব সাল্লাল্লাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসন্লাযের ওসীলায় দান করুন! (আমীন!) 


টীকা ১৭৩. কাফিরদের বিরুদ্ধে তো তরবারি ও যুদ্ধ দারা, আকু সুনাফিকদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠা করে 


ীকা-১৭৪. শানে নৃযূলঃ ইবাম বাগাভী কাল্বী থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত জাললাস ইবনে সৃয়াইদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা এ ছিলো যে, 
একদিন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাবৃকে খোতব প্রদান করোছিলেন। তাতে মুনাফিকদের কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের 
দুরবস্থা ও অভ পরিণতির কথা আলোচনা করেন। এটা তলে জালাল বললো, “যদি বুদ যোভ্াফা (সপ্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সত্য 
হলভবেআনগা গাধাঅপেক্গাওঅধন।" 
যখনহযূর সোললারাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম) মদীনায় তাশরীফ আনলেন 
তখনআমেরইবনে কৃয়সহযুর(সাল্লার্াহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্াম)-কে 
জান্লাসের উক্ত মন্তব্যের কথা বলে 
পিলেন। জান্যাস তা অস্বীকার করলো। 
আর বললে,” হে আল্লাহ্র রসূল! আমের 
আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছে।” হুর 
উভয়কে নির্দেশ দিলেল যেন বিদ্বর 
শরীফের পাশে দড়িয়ে শপথ করে। 
জারাস আসরের নামাযের পর মিষ্বর 
শরীফের পাশে দাড়িয়ে আল্লাহ্র নামে 
শপথ করে বললো যে, সে উক্ত মন্তব্য 









সূরা 1৯ তাওবা তৰ 


৭২. আল্লাহ্‌ মুসলমান নর ও মুসলমান | 
[নারীদেরকে জানাতসমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 
যেগুলোর নিম্বদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, যে 
[গুলোর মধ্যে তারা স্থায়ী হবে; এবং পবিত্র 
[হানসমূছের (১৭১); বসবাস করার- 

মধ্যে; এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি 
সর্বশেষ্ঠ (১৭২) ৷ এটাই হচ্ছে মহা সাফল্যলাভ । 


ক্লক" - দশ 
৭:৩. হে অদৃশোর সংবাদদাতা (নবী)! 
[জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে 
(১৭৩) এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন । আর 
[দের ঠিক্তানা দোযখ এবং তা কতই নিকৃষ্ট 
স্থান প্রত্যাবর্তনের! 

এ. আল্লাহ্‌র শপথ করে যে, তারা বলেনি 
(১৭৪); এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তারা কৃফরের কথা রা 
(বলেছে এবং ইস্লাখের মধ্যে এসে কাফির হয়ে 16870658595 
গেছে এবংভারা যা চেয়েছিলো তা তারা পায়নি BASEBALL 
(১৭৫); এবং তাদের নিকট কি মন্দ লেগেছে? ASSESSES 


এ কথাই নয় কিযে, আল্লাহ্‌ ও রসূল তাদেরকে পরান ২ 
[নিজ কৃপায় অভাব করে দিয়েছেন (১৭৬)? রা 













































বলিনি।" অতঃপর আমের হাত তুলে 
আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন, "হে 
প্রতিপালক! আপন নবীর প্রতি সত্যের 
সতায়ন অবতীর্ণ করুন” 

তারা উভয়ে পরস্পর থেকে পৃথক হবার 
পূর্বেই হযরত জিখ্রাঈল (আলাযহিস্‌ 
১5০55155711 
হন।আয়াতে 4::৮১৮% ১১ 
185 শুনা মাই জাল্লস দাড়িয়ে 
গেলো এবংআরযকরলো, “হেআরাহ্‌র 
রসূল, শুনুন! আল্লাহ আমাকে তাওবা 
করার সুযোগ দিয়েছেন। আমের বিন 
্থায়স যা কিছু বলেছে সত্য বলেছে। 
আনি উক্ত উক্তি করেছিলাম আর এখন আমি “তাওবা. ইন্তেগফার করছি।” হুযুর তার তাওবা হণ করেছেন। আর সেও তাওবার উপর অটল থাকলো। 
ীকা-১৭৫. মুজাহিদ বলেছেন. “রহস্য ফন হয়ে যাবার আশংকায় আমেরকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিলো। সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন 
যে, তা পূর্ণ হয়নি।” 

ভীকা-১৭৬. এমতাবস্থায় তানের ইপন্কৃতকঞত রাশ করাই অপরিহার্য ছিলো; অকৃভজ্ঞতা নয়। 

ভীকা-১৭৭. তাওবা ও ঈমান ঘেকে: এবং কুফর ও সুন্যফিকীর উপর অটল থাকে। 


টীকা-১৭৮. যে, তাদেরকে আল্লাহর শান্তি খেকে রক্ষা, ভরতে পারে । 






















টীকা-১৭৯. শানে নুযূলঃ সা'লাবাহ্‌ ইবনে হাতেৰ বিশ্বকুল সরদার সাল্লারলাহু তা+আালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে দরখাস্ত করলো যেন হুযূর ভার 
জনা ধনী হবার দো'আ করেন। হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, “হে সা লাবাহ! সল্প সম্পদ, যার তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তা এ অধিক সম্পদ অপেক্ষা 
ত্য যার শোকরিয়া তুমি আনায় করতে পারবে না।” অতঃপর পুনরায় সা'লাবাহ্‌ পবিত্র দরবারে হাষির হয়ে একই দরখান্ত করলো ।আর আরঘ করলো, 
“তাঁরই শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী করে হরণ করেছেন । তিনি যদি আমাকে সম্পদ দান করেন, তবে আমি প্রত্যেক হক্পারের হক আদায় করবো” 
হুযুর (সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দো'আ ফরমালেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তার ছাগলের পালে বরকত দান করলেন এবং (তা) এতই বেড়ে 
গেলো যে, মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যে সেগুলো রাখার স্থান সংকুলান হয়নি। অতঃপর সা'লাবাহ্‌ সেগুলো গিয়ে জঙ্গলে চলে গেলো। আর জুমু'আহ্‌ ও 
জমা আত থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত হয়ে গেলো । 

হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সাহাবা কেরাম আরয করলেন, "তার সম্পদ অনেক বেড়ে 
গেছে এবং এখন জঙ্গলেও তার মালের স্থান সংকুলান হচ্ছেনা ।” হুযুর এরশাদ ফরমালেন, “সা'লাবাহ্র উপর আফসোস!” 

অতঃপর যখন হুযুর আকৃদাস (সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যাকাত সংগ্রহকারীদেরকে প্রেরণ করলেন, লোকেরা তাদেরকে আপন আপন 
া্দবাহলমৃহ দিয়ে দিলো । যখন সা'লাবার নিকট গিয়ে তারা সাদক্াহ্‌ তলব করলেন, তখন সে বললো, “এটাতো ট্যাক্স (কর) হয়ে গেলো! যাও, আমি 
চিন্তা-ভাবনা করে নিই।" সৃক্ায ভাতক ভ্জ 


যন তারা (যাকাত সং্হকারীগণ) নবী ক্জ্লা 
রন ভাত ৭৫. এবং তাদের মধ্যে কেউ এমন 








তখন তাঁদের পক্ষ থেকে কিছু আবেদন ৬ এ 
করার পরেই হয্র দু'বার এরশাদ করলেন, | সাদক্থাহ্‌ দেবো এবং আমরা নিশ্চয় ভাল মানুষ 

সাবার উপর আফসোস” তখন এ [হয়ে যাবো (১৭৯) ।' 

আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। অতঃপর রি সাত 

সা'পাবাহ্‌ সাদ্কাহ (যাকাত) নিয়ে হাযির | "'৬- অতঃপর যখন আল্লাহ্‌ ভাদেরকে নয়া 
হলো। তখন হুর বিশবকুপ সরলার পাল নৰ 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 2 পি 
এরশাদ ফরমালেন, “আল্লাহ তা'আলা 

আমাকে এ সাদকাহ গ্রহণ করতে নিষেধ |৭৭. অতঃপর এর পেছনে আল্লাহ তাদের! EEE oF 

করে দিয়েছেন।' আর সে আপন মাথায় [তে মুনাফিকী স্থাপন করলেন এ দিবস 19০৮ 

মাটি মেরে (দুঃখ প্রকাশ করে) ফিরে | পর্যন্ত, যেটার সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে, (৮55445542 
গেলো। [পরিণাম এটার যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে মিথ্যা 33864৫ 
অতঃপর এ সাদক্াহকে সে হযরত আবু [অঙ্গীকার করেছে এবং পরিণাম এরই যে, তারা দি 
বকর সিমীক্‌ (রাদিয়ান্লাহ আনহ)-এর (মিথ্যা বলতো (১৮০)। 

খেলাফত আমলে তার নিকট নিয়ে |৭৮- তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্‌ তাদের SALAS ISIE 
এসেছিলো তিনিও তা গ্রহণ করেন নি। [অন্তরের গোপন কথা এবং তাদের কানাঘুষা fs 
অতঃপর হযরত ওমর ফাক ঝোলা |জালেন এবং এও যে, আল্লাহ্‌ সমস্ত অদৃশ্য ৬4648 


তা'আলা আনছ)-এর খেলাফত আমলে [বিশেষভাবে জানেন (১৮১)? 
ভারনিকট নিয়ে এসেছিলো । তিনিও তা 
গ্রহণ করেন নি। হযরত ওসমান 
(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ)-এর 
খেলাফতের সময় সে ধ্বংস হয়েছিলো। 
(যাদারিক) 


টীকা-১৮০. ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন- এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা না 
করার কারণে 'মুনাফিকী' সৃষ্টি হয়। সুতরাং মুসলমানদের উপর কর্তব্য যে, এসব গহিত কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করার 
ক্ষেত্রে পূৰ্ণ চেষ্টা চালাবে। 


হাদীস শরীফে আছে যে, 'মুনাফিক'-এর তিনটা চিহঃ যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে, রক্ষা করেনা, যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় 
আত্মসাৎ করে। 


টীকা-১৮১. তারনিকট কিছুই গোগন নেই । তিনি মুলাফিকদেরঅন্তরের কথাও জানেন আর পরস্পরের মধ্যে তারা একে অপরকে যা বলে তাও (জানেন) 
ভীকা-১৮২. শানেনুযুলঃ যখন সাদকাহর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তখন লোকেরা সাদবাহ নিয়ে আসলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অধিক পরিমাজে 


5808৮ 














নিয়ে আসলেন ৷ তাদেরকে তো মুনাফিকগণ 'রিয়াকার' (লেক দেস্মানোর জন্ম দানথাাতঠ বললো; আর কেউ মাত এক সা' পরিমান নিয়ে আসেন। 
তখন তাদের উদ্দেশ্যে তো বললো, “আল্লাহ্র নিকট এর দরকারই বা কিঃ” এ জরা এর আয়াত শরীক লকতীর্ণ হলো । হযরত ইবনে আববাস (রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, যখন রসূল করীম | সাল্লা্তাহু তা-যাল:ালাযাহি ওযাসাল্লাহ) মানুষকে সাকা প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করলেন, তখন 
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ চার হাজার দিরহাম নিয়ে আসলেন এবং আরব করলেন. “হে আন্তাহ্র রসূল! আনার সম সম্পত্তি ছিলো আট হাজার 
দিরহাম । এ চার হাজার তো আল্লাহ্র পথে উপস্থিত ৷ সার বাকী জার হাজার হি জার পরিবারের লোকদের জন্য রেখে দিয়েছি।” হুযুর (সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, “যা তুমি দিয়েছে জনতা তাতে বরকত দিন! ধার ফা রেখে দিয়েছো তাতেও বরকত দান করুন!" 
হুযুর (দঃ)-এর দো'আর ফলশ্রতি এ হলো যে. তার সম্পন্থি অনেক বৃদ্ধিভাগট হয়েছিলো । এমনকি তিনি যবন ইনতিকাল করেন, তখন তিনি দু 'জনস্ত্রী রেখে 
যান। তারা তীর সম্পত্তির এক অষটমাংশ পেলেন; যার পরিনাল এক লক্ষ আট হাজার দিরহাম ছিলো। 

ভীক্ষা-১৮৩, আবু আব্বীল আনলাহী (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু) এক ল' কু নিয়ে হাযির হল। আর তিনি রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্লাম)-এর দরবারে আন্বয করলেন, “ডাম গতরাতে পাসি উঠালোর মজুরী করেছি। এর পারিপ্রমিক হিসেবে দু'সা' খেদুর পেয়েছি। এক সাতো 





সুরত ভন রে আমি পরিবারের সদস্যদের জন্য রেখে 


পারা 5১০ 





|কিন্তু নিজ পরিশ্রম ছারা (১৮৩), অতঃপর তারা 
তাদেরকে বিদ্রুপ করে (১৮৪) । আল্লাহ্‌ তাদের । 


ফা তারা উপার্জন করতো €১৯০)। 





৮৩- অতপর, হে স্যাহতৃব? (১৯১) খাদ] 
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আালবিল - ২. 
আগুনের মধ্যে ভুলা থেকে লই নিজেলেরকে যক্ষা করতো । 





এসেছি; আর এক সা" আল্লাহর রতন 
উপস্থিত" হর (দঃ) এ সাদক্বহ্‌ কবূস। 
করেছিলেন এবং এর যথেষ্ট মূল্যায়ন 
করেছিলেন 

টীকা-১৮৪.মুনাকিকগণ এবংসাদবাহ্র 
স্বল্পতার উপর লজ্জা দিতো। 
ভীকা-১৮৫. শানেনুযুলঃ উপরোৱেখিত 
আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হলো এবং 
মুনাফিকদের কপটতার মুখোশ খুলে 
গেলো আর মুসলমানদের নিকট এটা 
প্রকাশ পেলো, তখন মুনাফিতগণবিশ্বকুল 
সরদার সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসালামের দরবারে হাযির হলো এবং 
তার নিকট ওযর পেশ করে বলতে 
লাগলো, “আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করুন!” এর জবাবে এ আয়াত 
শরীফ নাযিল হয়েছে এবং বলে দেয়া 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কখনো 
তাদেরকে ক্ষমা করবেননা, যদিও আপনি 
(হে হাবীব) প্রার্থনার মধ্যে অতিমাত্রায় 
জোর দেন। 


টাকা-১৮৬. যারা মানের গণ্ডি থেকে 
বের হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 
কুফরের উপর অটল থাকে। (মাদারিক) 
চীকা-১৮৭. তাবৃকের যুদ্ধে যায়নি। 

চীকা-১৮৮. তবে তারা কিছু সময়ের 
জন্য গরম সহ্য করতো এবংচিরছ্থায়ী 


ীকা-১৮৯. অর্থাৎ দুনিয়ার কেট হয়া এবং হাস্য করা, চাই যতই দীর্ঘকালের জন্য হোক, কিন্তু আখিরাতের ক্রন্দনের তুলনায় অতি অল্পই । কেননা, 


ছুনিয়া হচ্ছ স্সথাতী এবং আব্দিরাত হচ্ছে স্থারী ও অন্ত । 


টীকা-১৯০. অর আনার লন লুনার মধ্যে হাস্য করা ও অসৎ কাজ করারই পরিণাম । 
হাদী শরীকে বান আছে রন বলা বাসনা তা-আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “যদি তোমরা জানত যা আমি জানি, তবে অতি 


অই হাসতে অন সু হোলী কল করতে - 
(জীকা-১৯১. তানুকের বুক্ছের প্র । 


'চীকা-১৯২. অর্থাৎ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে ঘরে বসে আছে। 
চীকা-১৯৩. যদি এসব মুনাফিক, যারা তাবুকের বৃদ্ধে না গিয়ে বসে রয়েছিলো 
টীকা-১৯৪. অর্থাত স্ত্রীলোক, ছোট ছেলেমেয়ে, অসুস্থ এবং বিকলাঙ্গদের সাথে। 


মাস্আলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো ঘে, যে ব্যক্তি থেকে প্রতারণা ও ধোকাবাজি প্রকাশ পায় তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত । আর 
শুধু ইসলামের দাবীদার হলেই তার সাথে সঙ্গ দেয়া ও তার পক্ষ সমর্থন করা বৈধ হয়না । এ কারণে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন নবী সাল্লান্াহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্তামের সাথে মুনাফিকদেরকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আজকাল যেসব লোক বলে, “প্রত্যেক কলেমা স্বাবৃত্তিকারীকে সাথে নিয়ে নাও 
এবং তার সাথে এঁক্য ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করো;” এটা পবিত্র কোরআনের এ নির্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । 

ভীনা-১৯৫, এ আয়াত শরীফে বিশ্বকুল সরদার সাগর তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সুনাফিকের জানাযার নামাযে এবং তাদের দাফনকার্ষে অংশ 
গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। 





সুর £১ তাওবা ত লারা 























মাদ্আলাঃ এ আয়াত দ্বার প্রমাণিত হি 
হলো যে, কাফিরের জানাযার নামায [জলা আপনাকে তাদের (১৯২ ১৪044 
কেন অবস্থাতেই বৈধনয় ।আরকাফিরের [কোল দলের দিকে ফেরৎ নিয়ে যান এবং তারা SRL YELLS 
কবরের পার্থর দাফন করা ও যিয়ারতের [(১৯৩) আপনার নিকট জিহালে বের হবার HLELAIDIIEG 
জনা দগ্ায়মান হওয়াও নিষিদ্ধ আর এ পার্থনা করে, তথে আপনি বলে দিন, BESET 
যে, এরশাদ করেছেন (এবং তারা | ভোমরা কখনো আমার লাখে বের হবেনা এবং 66 ee 
ফাসেকীর মধ্যেই মৃত্যামুখে পতিত আমার সঙ্গে কোন শত্রুর বিক্ুন্ধে যুদ্ধ 53 ৫০০ 
হয়েছে) এখানে ও-- দারা কুফর" লা । তোমরা প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ ৪ 12 
বুঝানোহয়েছে। কোরআন করীমেরমধে মাং বল থাকা তাদেরই লাখে, 
অন্য জায়গায়ও ফিসক্‌' ( ৪. ১) গেছনে বাসে থাকে (১৯৪)।" 
, 1৮৪- এবং তাদের মধ্যে কারো মৃতের উপর! ০ ০৮ 
(জানাযার) নামায পড়বেন না এবংনা ৩545৮555% 
কবরের পাশে দাঁড়াবেন। নিশ্চয় তারা 280028৮১555 
ও রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং টিপি 
অমান্য করার (ফাসিকী) মধ্যেই তারা ১. SBS 
বৈধ । এর উপর সাহাবা ও তাবেঈনের |সৃত্যামুখে পতিত হয়েছে (১৯৫) । 
একমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটাই |৮০- এবং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির হই ROE 
নেককার আলিমগণের আযল। আর [উপর আক্চর্যবোধ করবেন না। আল্লাহ্‌ এটাই ৯১05৩ 
এটাই হচ্ছে- আহলে সূরাত ওয়াল [চান যে, তা ঘারা তাদেরকে পৃথিবীতে শাস্তি: SY LISSA 
জমা'আতের অভিমত [দেবেন এবং কুফরের উপরই তাদের শেষ 3১445456508 
াস্জআলাঃ এ আয়াত থেকে, [নিঃশ্বাস বের হয়ে যাবে । রা 
মুসলমানদের জনা জানাবার নামাযের [৮৬- এবং যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এ SUL it তায়: 
বৈধতাও প্রমাণিত হয় : আর তা করয- [মর্মে যে, আল্লাহ্র উপর ঈমান আনো এবং ভার ৪9৮55 
ই-কিকায়া' হওয়া 'হাদীস-ই-মাশহুর" সঙ্গী হয়ে জিহাদ করো, তখন তাদের RABE 
হারা শ্রমাণিত। 
আনখ্িন্শ - ২. 





মাস্আলাঃ যে ব্যক্তির “মু'মিন হওয়া" ও 
“কাফির হওয়া'র মধ্যে সন্দেহ হয় তার জানাযার নামায পড়া যাবেলা। 


মাস্আলাঃ যখন কোন কাফির মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তার অভিভাবক মুসলমান হয়, তবে ভার উচিৎ যেন সূন্রাতসম্থত উপায়ে পোসল না দেয়, বরং 
নাপাকীর ন্যায় ভার উপর পানি ঢেলে দেয় এবং না সুর্াতসম্মত উপায়ে ভাকে কাফন দেবে, বরং এতটুকু কাপড়ের মধ্যে জড়িয়ে দেবে, যাতে সতরটা 
ঢাকা যায়, না সূন্নাতসম্যত উপারে দাফন করা যাবে, না সুন্নাতসম্বত উপায়ে কবর তৈরী করা যাবে; স্ছিক একটা গর্ত খনন করে সেটার মধ রেখে তাকে 
মাটি দিয়ে চাপা দেয়া হবে। 


শানেনুঘৃলঃ আদদুরলা ইবলে উব'ই ইবনে সুলুল মুনাফিকদের নেতা ছিলো । যখন সে মারা গেলো, তখন তার পুত্র, খিনি একজন সৎ মুসলমান ও নিষ্ঠাবান 


সাহাবী এবংঅধিক ইবাদতকারী ছিলেন, আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন যেন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার পিতা আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে উবাই ইবনে সুলুলকে কাফন পরানোর জন্য আপন জামা মুবারক দান করেন এবং তার জানাযার নামায পড়িয়ে দেন । হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 





* 'ফাসিক্‌' ( 3+) ক্কোৱআানের পরিভাষায় “ফাসিকু' শক্ষটা 'কাফির' ও “করীরাহ্‌ গুনাহ্কারী' অর্থে ব্যবহত হয়। 


আন্হুর রায় এর বিপক্ষে ছিলো। কিন্তু যেহেতু ততক্ষন পর্যন্ত কোন নিছে আসেনি এবং হুযুর (সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জানা ছিলো 
যে, হযুরের এ কাজ এক হাজার মানুষের মান হহন্ের তুর হবে, সেহেতু হুর সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন জামা মুবারক দান 
করেছিলেন এবং জানাযার নামাযে শরীক হয়েছিল: 
মুবারক জামা দান করার একটা কারণ এও ছিলো হে, স্কুল সার সাল্া্লাহ অ-আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হযরত আববাস রোদিয়া্ত 
তা'আলা আনহু), যিনি বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে এ তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার নিজ জামা তাকে পরিয়েছিলো । সেটা পরিশোধ করাই হুযুরের 
উদ্দেশ্য ছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর পরে কখনো বিশ্বকুল সরদার সপ্যাল্লাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন মুনাফিকের 
জানাযার নামাযে শরীক হননি । আর হুযূর (সান্তন্যাু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপরোক্ত কাজেরশুড ফলগ্রুতি ও পূর্ণমাত্রায় পাওয়া গেছে। সুতরাং 
যখন কাফিরগণ দেখলো যে, এমন কস শত যব হিস্ফকুল সরদার শাল্রাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জামার বরকত অর্জন করতে 
চাচ্ছে. তখনতার বিশ্বাসের মধ্যেও.তিনি 
পারা ₹ ১০ | (দঃ) আল্লাহ্র হারীব (ঘনিষ্ঠ বন্ধ) এবং 
AE ভার সত্য হন; একথা ভেবে এক 
39032 | হা পহেলা 


ER EA 
32158654688. টিকা ৯৯৬, তাদের কুফর ও মুনাফেকী 


আবলদ্নন করার কারণে; 











০০৪০০৫ ৷, | জীৰা ১৯৭, শে, জিহাদের মধ্যে কেমন 
ররে গেছে তাদেরই সাখী হয়ে যাবে এবং 2250587213038 | বাকল ও সৌভগ। আর বসে থাকার 
[তাদের অস্তরগুলোর উপর মোহর করা হয়েছে SHEILA 2 | মদ কেনই ধ্বংস ও দুৰ্ভাগ্য রয়েছে! 
(১৯৬); সুতরাং তারা কিছুই বুঝে না (১৯৭) । চীকা-১৯৮. উভয় জগতের; 
৮৮. কিন্ত রসূল এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান GI | ঈকা ১৯৯ বিশ্বকুল সরদার সান 
{24941332 | অ'আলআনায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে 
পি | orn Re 


পেশ করার জন্য। 
০345 | াহ্হাক’-এর অভিমত হচ্ছে এরা 
45018155548 | আমের ইবনে তোফায়লের দল ছিলো। 
244 রি } { | গর সরগর সততা আলা 
৯৭ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরঘ 
করেছিলো, “হে আল্লাহ্র লবী।যদি আমরা 
আপনার সাথে জিহাদে যাই, তবে তাঈ 

384০8৩৫5575 | ান্ের আরবরা আমাদের বিবি, সন্তান- 


01456206542 সন্ততি এবং পশুগুলো পুষ্ঠন করে দিয়ে 
8০ ্ 2 বাবে” হুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
34 ১) ৩১৪১০ | আলায়হিওাসালাম এরশাদ ফরমালেন, 


|নিকট বেদনাদায়ক শান্তি পৌছবে (২০১) 92৮৩4 ৪ কানন রে 
৮ সু্পিদেম বিশি না IT | নি আমাকে তোমাদের মুখাপেক্ষী 
(২০২), না পীড়িতদের বিরুদ্ধে (২০৩)এবংনা ক it Sb 


“এ সব লোক মিথ্যা অজুহাত বানিয়ে 
আনলখিল - ২ দা করালো? 


টীকা-২০০. এটা অপর দলের অবস্থা, যারা কোন অজুহাত ছাড়াই বসে রয়েছিলো। এরা মুনাফিক ছিলে! ৷ এরা ঈমানের মিথ্যা দাবীদার ছিলো। 
চীকা-২০১. পৃথিবীতে নিহত হবার এবং আখিরাতে জাহান্নামের ৷ 


টীকা-২০২, মিথ্যা অজুহাত রচনাকারীদের উল্লেখ করার পর সত্য অজুহাত ধারীদের সম্পর্কে এরশাদ করেন যে, তাদের উপর জিহাদ ফরয হবার নির্দেশ 
স্থগিত হয়। তারা কোন্‌ ধরণের লোক ছিলো, ভাদের কয়েকটা স্তরের কথা বর্ণনা করেছেনঃ 


প্রথমতঃ দুর্বল ।যেমন-বৃদ্ধ ee . *« আর এসব লোকও তাদেরই অন্তর্ভূক্ত, যারা জন্গতভাবে শক্তিহীন, দুর্বল, রোগা ওঅকেজো। 
চীকা-২০৩. এটা দতী় স্তর; যাতে জন, বৌ এক পঙ্গু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 














টীকা-২০৪. এবং জিহাদের স্মমধী [সূর্য চ জা 
যোগাড় করতে পারেনি এমন লোকেরা 
জিহাদে না গিয়ে থেকে গেলেও তাদের 








উপর কোন গুনাহ্‌ নেই। EAE সির 
'টীকা-২০৫. তার আনুগত্য স্বীকার করে ৫ নিন রিল 
লং পরিবার দি EAR Gh eH, 144 ১৮৬৫৮ রি 
খৌজ-ধবর নেয় ও দেখাশুনা করে। 
টীকা-২০৬. পাকড়াও করার। ৯৯ বার 

টি দরবারে উপস্থিত হয় যেন আপনি তাদেরকে টি ই 
চীকা-২০৭, শানে নুষলঃ রসূল পাক | বাহন দান করেন (২০৭), আপনার নিকট এ টার 
সারাল্লাহতা আলা আলায়হিওয়াসাললাম- | জবাব পেয়েছে যে, “আমার নিকট কোন কিছু! রি 
এর সাহাবীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক | মওজুদ নেই, যার উপর তোমাদেরকে আরোহণ | ১6৩56421554 
লোক জিহাদে যাবার জন্য হাখির হলেন। [করাবো |" ** ফলে, তারা এভাবে ফিরে যার PGR 


ভারা হযুরের দরবারে সওয়ারীর জন্য যে, তাদের চ্ধুসমূহ থেকেঅস্রুবিগলিভহতে SS ERC 
দরখাস্ত করলেন। হুযুর (দঃ) এরশাদ | থাকে এ দুঃখে যে, তারা অর্থ-ব্যয়ের সামর্থ্য 
ফরমালেন, “আমার নিকট কিছু নেই, | পায়নি । %%% | 
যার উপর তোমাদেরকে আরোহণ 


করাবো।” তখনভীরাজন্দনরত অবস্থায় bre 28 ১১০৪ ই কনা অয ৬9527146624 
esd তারা ধনবান (২০৮) ৷ তাদের পছন্দ হলো যে, ₹£246525 

ছি স্বরীলোকদের সাথী হয়ে পেছনে বসে থাকবে; প্রচ 2542 জো 
টীকা-২০৮. জিহাদে যাবার সামর্থ্য এবংআল্লাহ্‌ তাদের অস্তরওলোর উপর মোহর ০৮৫ 
রাখে। এতদ্সবেও করে দিয়েছেন ফলে, ভারা কিছুই জানে না। edn 


চীকা-২০৯. যে, জিহাদের মধ্যে কি [(২০৯)। **%*% 
উপকার ও প্রতিদান রয়েছে। *%%% আনখিল - ২ 











% এ থেকে কয়েকটা মাস্আলা প্রমাণিত হয়ঃ 
১) ধৰ্মীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাহায্য চাওয়া জায়েয ।এ কারণে, গরীব “তালেবে ইলম’ (শিক্ষার্থী) ্রয়োজনযত সাহাযোযর প্রার্থী হতে পারবে। 
বনি শিক্ষা অর্জন করাও জিহাদের সত ইবাদত। 
২) নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থই দান করা উচিত। কেললা, সাহাবা কেরামের নিকট তো নিজেদের যুদ্ধে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও 
সামধ্ৰী মওজুল ছিলো যা তারা গরীবদেরকে দেলনি। 
৩) যেই জিহাদে সফর করতে হয়, তা কারো উপর ফরয হওয়ার জন্য তার নিকট সফরের যানবাহন থাকা ও পাওয়া পূর্বপর্ত । যেমন- হজ্জ্‌ প্রত্যেক 
মক্কাবাসীর উপর ফরয । কিন্তু এর বাইরের লোকদের মধ্যে শুধু ধনীদের ডপর ফরয । গরীবদের ড পর নয় । (নূরুল ইরফান) 

সে এখানে রা যে, হযুর সোলল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়ালা) -এর “আমার নিকট কোন কিছু ওযু নেই' বলা প্রাীকে বার্থ মনোবধ করে 
ফিরিয়ে দেয়ার জনা নয়, বরং 'ওবর' পেশ করার জন্যই ছিলো। 'হ্যুরের পৰিত মুখে প্রার্থীকে য্থ মনোরখ করে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কখনো * 
নো) শব্দ উচ্চারিত হয়নি ।' (হাদীস) 
একথাও স্বরণ রাখা দরকার যে, এখানে * 3! + "আমার নিকট নেই" ইহ বিলে সা হয় তো হত 
ধন-ভাণ্ডারের মালিক । যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা এরশাদ ফরযাচ্ছেন- " +৮৯১ ০০২০১5১1৬৩7 (অর্থাৎ “তাদেরকে ধনী 
করে দিয়েছেন আপন অনুষ্যহ থেকে আল্লাহ্‌ ও তীর রসূল ।”) 
হকের এ ওযর পেশ করার মাধ্যমে উন্মতদেরকে এহর পেশ করার শিক্ষা দান করা হয়েছে। সুতরাং দেওবন্দী ওহাবীদের জন্য এ আয়াত খেকে 
দলীল গ্রহণ করার সুযোগ নেই । (নূরুল ইরফান) 

সাদ এ খেকে শ্রতীয়মাল হয় যে, সমাজ করতে না (পেরে আফ্সোস করা এবং ক্রন্দন করাও ইবাদত । অনুরূপভাৱে, পাশ করে অনুশোচনা করা এবং 
কান্নাকাটি করাও ইবাদত । (নূরুল ইরফান) 


সস দশম পারা সমাপ্ত । 




































































